বৃত্যবিতান 


(ভাতখণ্ডে সংগীত বিস্তাপীঠ, লঙ্ষৌ  প্রয়াগ সংগীত সমিতি; এলাহাবা? ) 
প্রাচীন কলাকেন্ত্র, চণ্ডীগড হরিয়ানা? রবীন ভারতী বিশ্ববিভালয় পঃ বঙ্গ; 
স্থরের মায়! সঙ্গীত সমাজ, পঃ বঙ্গ ; বঙ্গীয় মজীত পরিষদ, পঃ বজ 7 অন্থমোদিত- 

যেকোন বিষ্ভালয়ের পাঠক্রমের উপযোগী । ) 


অনুপশংকর অধিকারী 


[ অধ্যক্ষ-রিদম অব্দি ইষ্ট; নৃত্য নির্দেশক-_“ছদ্দম, (প্রয়াগ সঙ্গীত 
সমিতি ও রবীন্দ্র ভারতীর অন্থমোদিত ), ভারতীয় নৃত্য কলা মন্দির (রবীন্দ্র 
ভারতী) চাত.রা মহিলা! পাঠাগার ও শিল্পাশ্রম,- নৃত্য বিভাগ (সরকারী সাহাষ 
প্রাপ্ত এবং অনুমোদিত) ; প্রাক্তন শিক্ষক __বাসন্তী বিদ্যাবীধি, কলিকাতা ৫ ] 


বিচারক-_-আস্তঃ মহাবিষ্ালয়ের নৃত্য প্রতিযোগীতা 
পরিক্ষক : প্রাচীন কল! কেন্ত্র, চণ্ডীগড়। সুরের মায়! সন্বীত সমান 
কলিকাতা । 


পরিবেশক 


মেসাস এস কে চন্জ ৪৪ কৌ 


৪নং রফি আহমেদ কিছওয়াই হোড। 
কলিকাতা -১৩ 


শ্রকাশিকা £ 
গীমতি মন্দিরা 
৯/৩, 1১5১70565785617 2190 22058 965 091-9 


দ্বিতীয় সংক্করণ 


নবর্পে নবসাজ্জে সজ্জিত । 
১১ই ভিসেম্বর ১৯৬ ইউ 


প্রাপ্তিস্থান 

নাথ ত্রাদাসস 

৯», শ্যামাচরণ দে সীট, 
কলি-৭০০ ৬৭৩ 


২। “রিদম অব দি ইস্ট” 
স্থভাষ পজী 
মধ্যমগ্রাম 
২৪ পরগণা] 


৩1 ৪৬/এ বোসপাড়া লেন 


কলিকাতা-৩ 
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ধ সংরক্ষিত 


প্রচ্ছদপট ও মুন্ত্া 2 


শষ্টকমলকাত্ত দে 
৫-্এ বৃন্দাবন বোস লেন, কপিকাতা-৬ ও মানিক সুখাজণ 


মুক্াকন £ 
গ্বিভাসকৃমার গুহ্ঠাকুরত। 
ব্যবসা-বাশিজ্য প্রেস 

»/৩, রমানাথ মজুমদার স্বীট 
কলিকাতা-»৯ 


উৎসর্গ 


যশদের স্বাঁয় স্েহ স্ববমায় আমার জীবন ধন্ত হয়েছে 
সেই পরমাবাধ্য পিতৃ-মাতৃ চরণে উৎসর্গীকৃত হল আমার 
এই প্রয়াস | 


অনুপ 


প্রথম সংস্করণে কে কি বলেছেন__ 


শ্রীঅন্থুপশংকর অধিকারীর রচন। ন্বৃত্যুবিতাঁন শিক্ষার্থীদের জন্য 
যত্ব সহকারে প্রস্তত করা হয়েছে । এই গ্রন্থে নৃত্য সম্পকাঁয় 
এ্তিহাসিক ও প্রয়োগের দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচিত ।হয়েছে। 
নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে কমই লেখা হয়েছে এবং ভারতীয় 
নৃত্যাদির সমাদরও অপেক্ষাকৃত কম, সুখের বিষয় বর্তমানে এ সম্বন্ধে 
আগ্রহ সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্কালয় সমূহে হৃত্য শিক্ষার পৃষ্ঠ পোষকতা কর! হয়, যে সব 
, শিক্ষার্থী ও নৃত্য সম্বন্ধে উৎস্থক ব্যক্তি ভারতীয় নৃত্যকল! সম্বন্ধে জানতে 
চান ও শখতে চান, তার? এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। লেখক 
নিজে নৃত্য কলায় অভিজ্ঞ এবং নৃত্যের শিক্ষকতায়ও অভিজ্ঞ। এই 
অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ এই গ্রস্থ খানি সমাদৃত হবে, এই আশা 
করি। 


শ্রীঅনুপশঙ্কর অধিকারীর নৃত্য সম্পর্কে লিখিত পুস্তক 'নৃত্য- 
বিতান, বিভিন্ন নৃত্যুশৈলীর বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য, ঘরাণার পার্থক্য, 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ কন্মাদির বর্ণনা ও পরিভাষা, রূপসজ্জা, নায়ক- 
নায়িকা-ভেদ, তাল, মুদ্র। প্রভৃতি সংক্ষেপে বাঁণত হলেও শিক্ষার্থীদের 
নৃত্য শিক্ষার পক্ষে সহায়ক হইবে । আশ! করি গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীদের 
নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে । 


শ্রীঅনুপশংকর অধিকারী প্রণীত 'ন্বত্য-বিতান' গ্রন্থটি আছ্যো- 
পাস্ত নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সংগে পড়ে অতান্ত আনন্দলাভ করলাম। 
তিনি প্রথিত যশ! নৃত্যশিল্পী ৬ডাঃ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, শ্রীমণি বর্ধন ও 
শ্রীমণি শংকরের কাছে ভরতনাট্যম্‌, কথক, মণিপুরী ও লোকন্ৃত্য 
শিক্ষালাভ করে নিজেকে ইতিপূর্বে স্বমাজত ও সুদক্ষ শিল্পী হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন । গ্রন্থটির বোলের শ্নির্বাচনে, বিষয় বস্তর 
স্থচিস্তিত বিশ্যাসে ও সহজ বোধ্য ভাষায় প্রকাশে তিনি ষে একজন 
সুনিপুণ লেখক তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে । এই গ্রন্থটি প্রণয়নে 
তিনি যে বু পরিশ্রম করেছেন, এ কথ! নিঃসংশয়ে বলতে পারি। 

গ্রন্থটি নৃত্য শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী ও শিক্ষকদের পক্ষে 
সহায়ক হবে, এই আশাই করি । 


২য় পংক্করণের কথ 
আমার কথ! তো প্রথম সংস্করণেই আছে এবারে আর কিছু 
বলবার না থাকলেও বলতে হচ্ছে যে, ১ম সংস্করণে শিক্ষক-শিক্ষিকা, 
ছাত্র-ছাত্রী এবং নৃত্যরসিক সমাজে যে অভাবনীয় ভাবে সমাদৃত 
হয়েছে শুধু সেই প্রয়োজনে । 


আমার কথা 

আমি লেখক নই, নই সাহিত্যিক--সংগীত বিগ্ভার নৃত্যুকলার- 
শিক্ষার্থী হিসাবে সারা জীবন লব্ধ জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছি “নৃত্যু- 
বিতানের” পাতায় পাতায় । সংগীত শাস্ত্রের অন্তর্গত নৃত্য বিজ্ঞানের 
ভাগ্ডারে বনু নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য জ্ঞানীদের প্রণোদিত পুস্তকে স্ুপরি- 
পুষ্ট। তাদেরই আশীর্বাদে তাদের কাছে পাওয়। জ্ঞান নিয়ে আমার, 
এই পুস্তকে এইটুকুই বিশেষত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছি যে আমার 
প্রণোদিত এই পুস্তক নৃত্য পরীক্ষার্থীরা বা নৃত্য রসিকরা যাতে নৃত্য 
সম্বন্ধে একেবারেই সব কিছু জানতে পারেন এবং তার জন্য বিভিন্ন 
বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। 
সংগীত সমাজে আমার এই উদ্দেশ্য সাফল্যের সিংহদ্বারে উপনীত 
হলে নিজেকে ধন্ত বলে মনে করব। 

এই পুম্তক প্রণয়নে ধাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি 
ভার্দের নাম উল্লেখ না৷ করলে আমার এই শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হবে। তাদের মধ্যে আমার কৃতি ছাত্রীরা যার সংগীত প্রভাকর 
পরীক্ষায় সম্ভোত্বীণা, তাদেরই অপরিসীম অন্গুপ্রেরণ! আমায় উৎসাহ 
দিয়েছে এই বই লেখার পেছনে, তাদের নাম হ'ল সর্বশ্রী বাসস্তী 
মজুমদার, অঞ্জন! ব্যানার্জি এবং চন্দনা মজুমদার । আদি তালের 
সংগার জন্য প্রখ্যাত তবলিয়! শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী । আমার 
শ্রদ্ধেয় আচাধ্যদ্য় সর্বশ্রী মনি বর্ধন ও মনিশংকর। পাগুলিপি 
লেখায় সহায়তা পেয়েছি বন্ধুবর পুর্ণেন্থশৈখর সিংহ ও আমার 
ন্েহের ছাত্রী কুমারী শিপ্রা গুহ । বইয়ের নামাকরণে ধার ইংগিত 
আমার প্রয়াসের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে তিনি হলেন, পচতুক্ষোণ* 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবতাঁ | আরও ধন্যবাদ জানাই 
সংগীত পুস্তক ও বাছ্ধবস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীএস চন্দ্র, মহাশয়কে, যিনি শুধু 
আমায় কয়েকটি রক দিয়ে সাহায্য করেননি, তার বনু সহুপদেশ 
আমার প্রচেষ্টাকে আলোকিত করেছে । বন্ধুবর নরেশচন্্র দাস ও 


তার ন্ুচিস্তিত মতামত দেওয়ার জন্য এই সংগে ধন্তবাদারহ | 
| _জেখক 


সূচীপত্র 
বিষয় £ ষ্ঠ 
বৃত্যের ইতিবৃত্ত-ইতিহাসের তিনটি 
যুগ । নৃত্যশিক্ষার সম্প্রদায় বা 
স্কুল, সঙ্গীতে নৃত্যের, স্থান, 
তাণ্ডব ও লান্ত, বৃত্তি, নৃত্ধ, 
নৃত্য, নাটা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ 
উপাঙ্গ, চারী, অভিনয়, রা ক 
করণ, স্বানক+ ভাব 


রস, অভিনয়-নৃত্য, ভাব-রস, 

নৃত্যে ভাবের প্রয়োজন, নৃত্যের 

প্রয়োজনীয়তা, নায়ক-নায়িকাভেদ, নৃত্যে যুংগুর, 
শিরোভেদ, গ্রীবাভেদ, ভ্রকর্ম 

মাগাঁ ও দেশী নৃত্য, রঙ্গমঞ্চ, 

রূপসজ্জা, নৃত্যের চারটি ধারা 


বাআঙ্গিক টনি তর 
ভরতনাট্যল -ইতিহাসের পশ্চাদপট, 
দেবদাপী, গুরুদের 
বংশ তালিকা, আদাউ 
(8850 )১ কর্মাটকীতাল, 
কুচ্চিপদী পি ৩৩---৪৮ 
ওড়িষী নৃত্যু-_ 
কথাকলি-_ সপ ৪৯-.৪৩ 
কথক 
সপ্তপদার্থ, পরিভাষা, নুতর বোল -» ৫€৪---৮৭ 
মণিপুরী--রাসঃ লাইহারোবা। সি ৮৮৪৬ 


সুজা আবু ও সংঘৃত মুরা-- -. ৯৮১০৪ 


(২) 


লোকনৃতঃ গরবা ও গরবী, ডাপ্স, - ১০৪-১০৬, 
'আধৃনিক নৃত্য ৮ ১*৬-১০ ৭ 
তালশ্" 

ঠেকা, তালেম দশপ্রাণ, 

নৃত্যুবিদ ও শিল্পীদের পরিচিতি -- ১০৭-১২৮ 
বিবিধ-_- 

নুতোর রচনা, ভারতীয় ও ১২৮ থেকে 

পাশ্চাত্য নৃত্য, গুণাবগুণ, 

কৃতি নৃত্যশিল্পী, নৃত্য-সাহিত্য, 


রালীল।১ লয়কারী, 14181,6 ( প্রকাশ ) ইত্যাদি । 


নৃত্যের ইতিবৃত্ত 

মানুষের ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহার শিল্প কর্মে। মানবীয় মননশীলতার অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশ 
পায় শিল্পের বন্ুমুখীতায়। মানুষের স্জনীশক্তির বিকাশের বিভিন্ন 
ধারাগুলির অশ্ততম হইল-_-সংগীত । 

মানুষের মন আনন্দ-্পিয়াসী, আনন্দ-সন্ধানী। আজ নয়, 
পৃথিবীর স্থষ্টির দিনটি হইতে ইহা৷ মান্ুষের মনের প্রকৃতি, হৃদয়ের 
ধর্ম। কবেকার সেই ম্মরণাতীত কাল হইতেই মানুষের মন উল্লসিত 
আনন্দিত হইলে তাহার হৃদয় হয় স্পন্দিত, হিল্লোলিত””--ছন্দিত। 
হাদয়ের এই আলোড়ন আপনার মধ্যে গুমরিয়া মরুক ইহা মানুষ 
চায় না, সে চায় বিশ্বলোকে আপনার আনন্দ, আপনার হদয়স্পন্দন 
আপনার প্রাণের উচ্ছাসকে জাগিয়া দিতে + ইহা মানুষের ব্বভাৰ- 
ধর্ম এবং ইস্থার জন্ত শুধু মুখের ভাষাই যথেষ্ঠ নয়__প্রয়োজন হয় 
সবরের, অঙ্গ-বিভঙ্গের । ইহাই সঙ্গীত। সঙ্গীত মানুষের প্রকাশ ও 
বিকাশ, ইহা শিক্ষ/ বা সভ্যতার উপর নির্ভরশীল নয় এবং দেশ- 
কাল-জাতিশ্ধর্ম নিবিশেষে ইহার ব্যাপ্তি লক্ষ্যণীয় । 

আদিম মানুষ তাহানের মানসিক ভাবাবেগ কতগুলি অর্থহীন 
শব্দ, মুখভঙ্গী ও দেহভঙ্গী হবার প্রকাশ করিত। চীৎকার, হাতহালি 
ও অঙ্গসঞ্চালনই ক্রমে গীত, বাচ্চা ও নৃত্যের রূপ লইয়াছে। যে 
অঙ্গবিক্ষেপণ ও ভাবাবেগ প্রকাশের ভঙীগুলি একদ! নান! 
অসংগতিতে পুর্ণ ছিল; সভ্যতার আলোয় নিজেদের মানসিক টিস্তার 
সেই সংগতি-বিহীন রূপ দেখিয়া ক্রমে সেইগুলি সুসম্বদ্ধ করার 
প্রয়াস দেখা দিল। এইভাবে বিশ্বসভ্যতার যেরূপ প্রসার ঘটিতে 
লাগিল শিল্পের অন্যান্ত ধারার সহিত সংগীতের নানা! শাখারও 
ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল । 


হ নৃত্যবিতান 


পৃথিবীর বশত্বী মনীষী ও বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে একমত যে, 
সথ্টির সর্বশেষ অধ্যায়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্যা্টি মান্ুষ প্রথম যেদিন 
ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করিয়াছে, সেদিন হইতেই জন্ম হইয়াছে 
সংগীতের | 

আদিম যুগের মানুষ যখন স্যন্টির রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হয় নাই 
তথন স্বভাবতই আত্মবিশ্বাসের স্বল্পত! হেতু অত্যন্ত আয়োজনের 
সহিত মানুষ ন্ৃত্যগীতেরও সাহায্য নিত। ধামিক এবং সামাজিক 
--সকলপ্রকার ক্রিয়াকর্মে নৃত্য, গীত ও বাছ্ধ ছিল অনুষ্ঠানের একটি 
আবষ্টিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ । 

প্রত্ুতত্ববিংদের অক্লান্ত প্রচেন্তায় প্রাচীন যুগের ধ্বংস স্তুপ 
হইতে প্রাপ্ত সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈদিক 
যুগের পূর্বেও সঙ্গীত ছিল। হরগ্া ও মহেঞ্জোদাড়োর ভগ্নাবশেষ 
হইতে সে যুগের বনু বাস্ধযস্ত্র এবং নৃত্যছন্দের সাক্ষরযুক্ত বিভিন্ন 
মুত্তির ভগ্নাংশ, সীলমোহর, প্রস্তর খোদিত দেয়ালচিত্র প্রভৃতি 
প্রত্বতাত্বিকের আবিষ্কার কয়িয়াছেন। 

পৌরাণিক কাহিনীর সত্যাসত্য নিরূপন করা যায় না, তবে উহা! 
দ্বারা অনুমান কর] যায় ভারতীয় সঙ্গীত তথ নৃত্যকলার এঁতিহা কত 
স্থপ্রাচীন এবং ইহাতেই এই সকল কাহিনীর সার্থকতা । সিন্ধু- 
সভ্যতার ধ্বংসাবশেষও ভারতীয় নৃত্যের আয়ুক্কালের প্রাচীনতাকে 
সমর্থন করে| এবং নৃত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত হইল-__ 
ভাষা স্থির পূর্বে মানুষের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির উপায় ছিল-_ন্বৃত্যু। 


আদিম মানুষের অঙগভঙ্গীগুলি ছিজ অমাঞ্রিত অসঙ্গ তিপূর্ণ 

বৈদিক যুগে যাগ যজ্ঞ সম্পাদন কালে হজ্ঞানলের সম্মুখে 
সামবেদের মন্ত্র সমূহ সুরের মাধ্যমে পঠিত হ'ত। এই মন্ত্রই সামগান 
নামে পরিচিত । এর উল্লেখ সংহিতা! ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মেলে । সেই 
সব তপোবনের ভক্ষিমতী আশ্রম নারীবৃন্দ বজ্ঞানলের চারিপাশে 


নৃত্যবিতান ৩ 


নৃত্য সহকারে, কখনও করতালি দিয়ে আবার কখনও বংশদ্ড উন্নত 
করে ন্বত্য করতেন। নুতোর ছন্দকে বিধৃত রাখার জন্চ অনবস্ধ 
বাছা বাজানো হত। কিন্তু কোন বা কি ভংগিমায় তার! নৃত্য 
করতেন, তা আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে । তবে এই থেকে মূল কথা 
উপলব্ধি কর! যায় যে, সংগীতের সঙ্গে সামঞ্স্থ রেখে নৃত্য করা 
হত। 

তারপর নৃত্যের গঠনাত্বক দিকের পরিচয় মেলে খৃষ্ট শতাব্দীর 
দ্বিতীয় শতকে ভরতের নাট্যশান্ত্রে। এছাড়াও সে যুগে কালিদাস, 
ভবভূতি, শ্রীহর্ষ এবং আরও অন্যান্থদের লেখা উৎকৃষ্ট নাটক সমূহে 
এর নজির পাওয়৷ যায়। আবার 'আামরা বিভিন্ন উচ্চাংগ পর্যায়ের 
স্বত্য সমূহের এবং তাদের মুদ্রা সমূহের উল্লেখ পাই। সেগুলির 
অঙ্গভঙ্গি সমূহ ভরতনাট)ম্‌ শাস্ত্রের পুরোপুরি নির্দেশান্থুসারে 
প্রদশিত হত। নন্দীকেশ্বর বা নন্দীভরত ও এই কথার উল্লেখ করে 
গেছেন। দশম শতকে ধনগ্য় উচ্চাঙ্গ নৃত্যকে হৃভাগে ভাগ 
করেছেন! সেগুলি হল, মার্গ ও দেশী আর জনচিত্ত রঞ্জক লোক 
বৃত্য। এগুলি পাওয়া যায় তার প্রণীত “দশরূপক” গ্রন্থে । নৃত্য 
হল মার্গ শ্রেণীও ন্বত্ত হল দেশী । সেকালে নৃত্যে নাটকের অভিনয়ের 
সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল। অতএব নৃত্য কথাটি নাটক সংক্রান্তের কথা । 
অপর পক্ষে নৃত্ত কথাটি হল সৌন্দর্য্য স্যষ্টির উপাদান। নন্দীকেশ্বর 
প্ৃত্য এবং নৃত্ত কথা ছুইটির সংগা! অভিনয় দর্পণে দিয়েছেন-- 

ভাবাভিনয়-হীনং তু বৃত্ত-মিত্যভিধ্যতে | 
রসভাব-বিজ্ঞানা দিযুক্তম্‌ নৃত্য মিত্যুচ্চ্যতে ॥ 

নৃত্য ও নৃত্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ বিধৃত আছে। 
কিন্তু ইহা! মনে রাখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন প্রকার ্বৃত্যুরত মৃতি 
পাথরের গাত্রে, শিলালিপি, সীচীস্ুপ অমরাবতী মন্দিরের গাত্রে 
খোদদিত ও বাদ্য যন্ত্রলি শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করিয়৷ আসিতেছে । 
ইহারা পরবর্তী হুল বৈদিক যুগ। বৈদিকোওর খুগে রামায়ন 


৪ নৃতাবিতান 


মহাভারত হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতিতে নৃত্য, গীত ও বাস্ভের উল্লেখ 
বিশেষভাবে আছে । তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সুন্দর ভাবে 
পরিস্ফুট আছে। এই আধ্যাত্মিক মনশ্চেতনাতেই ভারতীয় 
মানসিকতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে দেবমাহাত্ম্যের ওপর ভিত্তি করে। 

কথিত আছে, একদিন দেবাদিদেব মহাদেব তাহার ভেরী 
বাজাইলেন-_ইহার ফলে স্থ্টি হইল প্রথম ছন্দ বা তাল, সেই ছন্দে 
দেবাদিদেব আপনার দেহকে দোলায়িত করিলেন ;-_ স্থার্টি হইল 
বৃত্য। সুন্দরের দেবতা শিব হইলেন নৃত্যরাজ । 

দেবাদিদেব মহাদদেবকে সংগীতের আদি অঙ্টা বল! হয়। তাহার 
নিকট হইতে ব্রহ্মা এবং পরে ভরত, রম্ভা, হুহু ও তম্বরু প্রভৃতি এই 
কলা শিক্ষা করেন॥ আবার কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মা সংগীতের 
আদি গুরু । তিনি মহারদেবকে, মহাদেব সরম্বতীকে, সরম্বতী 
নারদকে, এবং নারদ ভরতকে নৃত্যশিক্ষা দেন। অতঃপর ভরত 
আপন শিক্ষাসহায়তায় সমগ্র বিশ্বে তাহ! প্রচার করেন । কথিত 
আছে, ক্রিপুরাম্বরকে বধ করিবার জন্য ভগবান শঙ্কর উল্লাসে যে 
বীর রসাত্মক নৃত্য করেন--তাহা “তাগুব”” এবং বিজয়ের আনন্দের 
পার্বতী ষে উল্লাসনৃত্য করিয়াছিলেন তাহা পরবতাঁকালে “লাস্ত” 
নামে অভিহিত হইয়াছে । 

বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ বিধৃত আছে। কেহ বলেন, 
মহাদেব-সহচর প্তণু*র নামান্ুদারে দেবাদিদেব রচিত ন্বত্যের 
নামকরণ হয় *“তাগ্ুব নৃত্য” । এই নৃত্যের দ্বার মহাদেব দৈবলীলা 
প্রদর্শন করেন--তিনি 'একদ্িকে ধ্বংস, অপরদিকে স্ষ্টি, শিব ও. 
রৌদ্র, রক্ষা ও সংহারের প্রতিমূতি। আবার মহেস্বরের প্রেরণায় 
ও উৎসাহে দেবীপাবতী ন্ৃত্যুশিক্ষা দ্রিলেন উষাকে। শ্রীকৃষ্ণের 
পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী উধাদেবীকে দেবীপার্ততী যে নৃত্য শিখাইলেন 
তাহ! “লাস্ক নৃত্য” বলিয়৷ প রিচিত-_ইহ। নারীস্ুলভ, কোমল ও 
সবমধুর ভাববিষ্তাসের প্রতীক। উষাদেবী এই নৃত্য সৌরাষ্ট্রের 
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'অস্তর্গতি দ্বারকার মহিলাদের শিক্ষা দেন এবং ইহাই পরে সারা 
ভারতে ছড়াইয়। পড়ে। 

কাহারও মতে, ত্রেত্যযুগের প্রারস্তে ইন্দ্র একদা পিতামহ 
ব্রক্ম।কে অন্থরোধ করিলেন এমন কোন বস্তু রচন1 করিতে যাহা দ্বার 
মানুষের ছুঃখকষ্টের লাঘব হয় এবং তাহার! আনন্দ ও শাস্তিলাভ 
করে। ব্রহ্মা তখন খগবেদ হইতে পাঠ্য, সাম্যবেদ হইতে গীত, 
বজুবেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস সংকলন করিয়া 
“নাট্যবেদ* নামক পঞ্চমবেদ রচনা করেন। নৃত্য-গীত-বান্ এই 
'পঞ্চমবেদের অন্তর্গত । 

মহাকাব্যোস্তর যুগটাকে একটা যুগ সন্ধিক্ষণ বলা বায়। এ 
সময় ভারতের বুকে অনেক সমাজ সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক দার্শনিক 
ও বনু চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল। কাজেই সাংস্কৃতিক 
বনুমুখীতার সংগে এই নৃত্যুকল! সংযুক্ত হয়ে এযুগে এক বিশেষ রূপ 
পরিগ্রহ করে । এই বিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপের মধ্যে আভাস 
'পাওয়। যায় বে বর্তমানের সব্ধ্্বোচ্চ শিখরাঢুড় রূপের পরিণতি । 
এই সমস্ভের উদাহরণ মেলে জাতকে, পাণিণির ব্যাকরণে, পতঞ্জলির 
মহাভাষ্যে, সংগীত কার শিলালি ও কৃশাশ্বরের নামে । সুতরাং নৃত্য, 
গীত ও বাদ্ধ আর অভিনয়ে বন্ছল প্রচার না থাকলে সংগীত সেই 
যুগের সাহিত্য এবং ব্যাকরণে স্থান লাভ করতো না। খুঃপু৬ 
শতকে উত্তর ভারত কয়েকটি ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যাদের 
মহাজনপদ বলা হয়। গান্ধার দেশ এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
ছিল। সে যুগে মগধ রাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। য! 
মৌর্য্য বংশ নামে পরিচিত ছিল । এই সময় অনেক থের থেরীদের 
'গীাথ। প্রভৃতি রচিত হয়। তাতে নৃত্যের ও গীতের বনু উপাদান 
পাওয়া যায়। তারপর আসে গুপ্তযুগ ৷ এই যুগই ভারতীয় ইতিহাসে 
স্বণযুগ বলে খ্যাত। সংগীতের বিশেষ প্রসারতা জানা যায় সে 
যুগের মুদ্রা, ভাক্ষর্ধয, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে | 
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৭৫০ খু অবে মুসলমানরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে চলে 
যেত। ১২০৬ খুঃ অবে সুলতানী যুগের স্ুচনা_এই সময়ে হিন্দু" 
মুসলমানের যে সাংস্কৃতিক মিলনের স্ুত্রপাত ঘটতে শুরু করে তার 
চরম বিকাশ ঘটে মুঘল রাজত্বে। সম্রাট আকৃবরের সময় ভারতের 
শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল । সেদ্রিনকার নবাবদের দরবারে 
শিল্পকল! সমূহের বিশেষ সমাদর লাভের ন্থযোগ ঘটেছিল । বাইরের 
থেকে নবাগত সংস্কৃতি কোন অস্বীকৃতি লাভ না করে বরং তার সঙ্গে 
মিলে মিশে এক নূৃতনতর সংস্কৃতির জন্মলাত করেছিল; যার ফলে 
ভারতের ইতিহাসে শিল্প জগতের এক নতুন অধ্যায়ের চন! ঘটে: 
ছিল। তার পরবস্তা যুগ বর্তমানের ইঙ্গ-ভারতীয় যুগ-_-যা হল 
বর্তমান যুগের রূপ পরিগ্রহ করেছে । একেই আমরা বলি আধুনিক 
যুগ, যার নুত্রপাত সপ্তদশ শতাবা থেকে । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে হল ইংরাজদের আগমন | এই সময়ে সংস্কৃতির 
খাতে পড়েছিল ভাটা । কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। পরে 
ধীরে ধারে গুণীজনদদের আবির্ভাব এ যুগে ঘটার ফলে আবার 
সংস্কৃতির বুক ছাপিয়ে দেখা যায় অবিশ্রান্ত জোয়ারের শ্রোত। এই 
সময় রাজা রামমোহন, জোড়ার্শাকোর ঠাকুর বাড়ীর রত্ববৃন্দ, 
বিবেকানন্দ । 

যেমন ভরতনাট্যম্‌ বুত্যের যুগান্তকারী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সুযোগ্য 
অধিকারী পাণ্ নাল্গুরের মিনাক্ষী সুন্দরম্‌ পিল্লাইয়ের সুযোগ্য শিহ্য 
শিষ্ঠারা এই নৃত্যের গৌরবকে শতগুণে বধিত করেছেন । কথাকলি 
নৃত্যে গুরু শঙ্করম্‌ নান্ুদ্রিপাদ, কুঙ্ুকুরু, কৃ্ণ নায়ার, রাভানি পিল্লাই 
প্রভৃতি । কথক নৃতো ঈশ্বরী প্রসাদজী, ঠাকুর প্রসাদজী, প্রভৃতি, 
মুণিপুরী নৃত্যে, গুরু আমুবী সিং, গুরু আতন্বাসিং গুরু র্যাশ্থি সিং 
প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিগণ ভারতীয় দেশী নৃত্যে ধার! চতুষ্টয়ের প্রবর্তক 
ও সংস্কারক । এর পরেও ভারতীয় নৃত্যের প্রগতি বর্তমানে পথে 
অগ্রসর কালীন অবস্থায় আরও-বন্ছ গুগীজনের আবির্ভাব” ঘটেছে 
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বাদের অবদান এই এখনকার বুগে স্বত্য জগতের জ্যোতিফরূপে 
আলো! বিতরণ করে চলেছেন । এদের নাম উল্লেখ না করলে 
ভারতীয় নৃত্যের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। এ'রা 
হলেন ৬উদয় শঙ্কয় মণি বর্ধন, শ্রীমতী বাল! সরম্বতী, শস্ভূমহারাজ, 
আচ্ছ।ন মহারাজ, ৬মরুথাগ্ন। পিল্লাই, গোবিন্দন কুটি, বালকৃষ্ণ 
মেনন। এঁদের অবদানের প্রভাবে ভবিষ্যতে নৃত্য জগতের পরিধি 
আরও বধিত হবে বলে আশা করা যায় । 


ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের তিনটি যুগ 

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধাপ গুলিকে 
তিনটি যুগে ভাগ কর! হয়েছে। (১) প্রাচীন যুগ (২) মধ্যযুগ, 
(৩) আধুনিক যুগ । 

(১) প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হল প্রাচীন যুগ । 

(২) ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হল মধ্য 
ষুগ। 

(৩) উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে আধুনিক যুগ । 

পঃ বিষুনারায়ণ ভাতথণ্ডে উপরোক্ত সময়কে তিন ভাগে ভাগ 
করেছেন। (১) হিন্দু যুগ (২) মুগ্লিম যুগ ও (৩) ব্রিটিশ যুগ। তার 
মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে তিনি আরও বলেছেন যে, মুসল- 
মানরা এদেশের সঙ্গে শাসক হিসেবে যোগনুত্র স্থাপন করেন ১১শ 
শতকে এবং প্রায় ১৮শ শতক পর্যন্ত রাজা শাসন করেছেন। 
তারপর হয় ইংরাজদের আগমন | বৈদিক যুগ থেকে দশম শতাব্বা 
পর্য্যস্ত হিচ্ছু যুগ । 

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা ধায় যে, প্রাচীন মধ্য ও 
আধুনিক এই যুগ ত্্রয় ভারতের সংগীতের হাতহাসে গ্রছণীয় 
হিষাবে গণ্য কর] যেতে পারে। ৃ 
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নৃত্য শিক্ষার বিভিন্ন সম্প্রদায় 
(10186515100 5০19০০15 ০৫ ৫98০6 ) 

৬০* থেকে ৫** খুঃ পুঃ অবে নৃত্য শিক্ষার চারিটি সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ পাওয়া! গেছে। তাদের মধ্যে (১) ব্রহ্ম! ব। ব্রহ্মা-ভরত, 
এবং শিব অথবা সর্দাশিব-ভরত, (২) গন্বর্ষ্নারদ (৩) মুণি-ভরত 
(৪) নন্দীকেশ্বর । আবার কাহারও মতে কেবল মাত্র তিনটি 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে । সেগুলি নিয়ে উল্লেখিত হল-_ 

(১) ভরতের নাট্য-সম্প্রদায় 

(২) নারদীয় গন্ধর্ব সম্প্রদায় 

(৩) নন্দীকেশ্বর সম্প্রদায় । 

বস্ততঃ সে যুগে এই তিনটি অথব চারিটি নৃত্য শিক্ষা সম্প্রদায়ের 
সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় । 


নৃত্যের সবর্ণময় মুগ (28০ ০ 61591858190৩ ) 

খৃষ্ট জম্মের দ্বিতীয় শতকটি ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের এক 
স্মরণীয় যুগ। এই সময় ভরত মুণি তার অতি বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ 
নাট্য শান্ত্রটি রচন। করেন । 

৩২ খু পু অব্দ থেকে ৬০০ খুঃ অঃ পর্ধ্যস্ত গুপ্ত বা মৌর্ধ্য যুগকে 
ভারতীয় সংস্কৃতির জ্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। 
অজজন্ত। গুহার খোদিত নৃত্য শৈলীগুলি এই যুগেই স্থষ্ট হয়েছিল। 
অতএব এই ছুটি যুগ নৃত্যের ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ । 


নৃত্য কাহাকে বলে। 

“নৃত্য কথাটির মূলধাতু হইল প্ন্বতি”__ ইহার অর্থ গাত্র বিক্ষেপণ 
বা সঞ্চালন করা । বিবিধ কারণে এবং বিবিধ প্রকারে মানুষ অঙ্গ 
সঞ্চালন করে- কিন্ত তাহাকে নৃত্য বলা বায় না । আমরা সেইরূপ 
গা্জ বিক্ষেপণ বা অঙ্গ সঞ্চালনকেই নৃত্য বলিব বাহ সুদৃষ্ট, 
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ছন্দোময়, স্থুনিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবন্ধ | নৃত্য মানুষের অন্তরের 
আকুতির স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ অতএব ইহাতে অঙ্গ-প্রতঙ্গের 
ছান্দিক সঞ্চালন ছাড়াও অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। 


সঙ্গীতে নৃত্যের স্থান। 

সঙ্গীতে নৃত্যের স্থান এবং নৃত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার 
জন্য নৃত্য, কণসঙ্গীত বন্্সঙ্গীতের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা 
প্রয়োজন। 

সঙ্গীত স্যন্টির প্রথম যুগে মানুষ অন্তরের উচ্ছাস প্রকাশ করিবার 
জন্ত শুধু অঙ্জভঙ্গী করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, কণ্ঠের ন্ুরলহরী ও উহার 
সহিত যোগ করিত পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে এবং ইহাকে 
স্থছন্দিত করিবার স্তববিধার্থে হাতে তালি দিতে বা অন্য কোন বস্তুতে 
আঘাত করিয়। শব্দ নিংস্তত করিত--ইহাই বাদ্চ। কাজেই দেখা 
গেল জন্মলগ্ন হইতেই নৃত্য, গীত ও বাছ্ের মধ্যে একটি একাত্মতা 
বর্তমান । ক্রমে ক্রমে নৃত্য ও গীত পরিশীলিত, মাজিত ও 
রূপান্তরিত হইয়াছে । এবং মানুষের প্রয়োজন ও আপন অন্তরের 
শিল্প স্গ্রির তাগিদে বিভিন্ন প্রকার বাগ্যন্ত্র নির্মান করিয়াছে । 
যন্ত্রংগীতেরও বহু প্রকার রূপাস্তর ও পরিমার্জন হইয়াছে এবং 
বর্তমানে ইহা৷ স্বনির্ভর ও স্বয়ং সম্পূর্ণও হইয়াছে । ন্বত্য ও গীত 
এখন আর সর্ধদ পরস্পরের সহায়কের ভূমিকা নেয় না-_কিস্ত 
বান্ধের সহযোগীত। উভয়ের ক্ষেত্রেই অপরিহ্হার্য্য। নৃত্য-_মূলতঃ 
আংশিক অভিনয়, গীত-_ভাষ। ও সুরপ্রদানকারী এবং বাদ্ধ-_ 
স্ববজাল ও ছন্দের ধারক । নৃত্য, গীত ও বাগ্ধ--এই তিনটি 
পারস্পরিক সহযোগীতা ভিন্ন একটি পূর্ণাগ অনুষ্ঠান অসম্ভব । 

“নৃত্যং গীতং বাছ্ধং চেতি ব্রয়ী সঙ্গীত মুচ্যতে”- নৃত্য, গীত ও 
বাস্ড এই ত্রয়ী সম্মিলনের নামই সঙ্গীত এবং নৃত্য--সঙ্গীতের একটি 
প্রধান এবং অপরিহার্য অঙ্গ । 
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নৃত্যের প্রকার ভেদ । 

নৃত্যে আঙ্গিক প্রধানতঃ হই প্রকার--তাগুৰ ও লাস্ত । বার 
ও রৌদ্র রসকে উপজীব্য করিয়া যে উদ্ধত ও দৃণ্ত ভঙ্গিমার নৃত্য স্থ্ি 
হইয়াছে-_তাহাকে তাগুব নৃত্য বলে । ভগবান শঙ্কর এই ধারার 
আঙ্টা । এবং লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীসহকারে কোমল, নয়নাভিরাম ষে 
নৃত্য, তাহাকে লাম্য বল! হয়। করুণ ও শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান 
উপজীব্য । এই ধারার অ্ট! দেবী পাবতী। 

সংগীত রত্বাকরে বল। হয়েছে--ঘৃত্য তাগওব পর্যায়ভুক্ত এবং নৃত্য 
লাম্ত পর্যায়ভূক্ত । উদ্ধত প্রয়োগের নাম লাস্ত। তাণ্ডবের তিনটি 
ভেদ--“বিষম” “বিকট? ও “লঘু | খজু ভ্রমনাদিকে তিনি বিষম 
বলেছেন । বিরূপবেশ-অবয়বকে তিনি "বিকট" এবং অল্প করণ 
প্রয়োগকে “লঘু বলেছেন । | 

সঙ্গীত দামোদরের মতে তাগ্ুব দ্বিবিধ--পেবলি ও “বহুরূপ” | 
লাস্ত দ্বিবিধ--'ছুরিত” ও 'যৌবতঃ। 

পেবলি বলিতে অভিনয়শূন্ত অঙ্গবিক্ষেপ বুঝার । 

বহুরূপে উদ্ধত ভাবের প্রকাশ থাকে। নায়িকার ভিতর ভাব 
বসের বিকাশকে “ছুরিত' বলে । নর্তক-নর্তকীগণ কর্তৃক লীলাময় 
মধুর নুত্যকে যৌবত বল। হয়, 


_"বৃতি__ 
আচাধ ভরত ব্রহ্মার আদেশ অনুযায়ী নাট্যবেদকে ভারতী 
সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটি এই চারটি বৃত্তিতে প্রয়োগ করেন। 
চিত্র রূপায়ণে, কাহিনীর রস উদ্ভাবন অনুযায়ী পান্র-পাত্রীর চিত্তের 
বিকাশ ও বিস্তারে বৃত্তিই প্রধান সহায়ক । 
+ ভারতী--কোমল-প্রৌট ও কোমল অর্থ প্রকাশক বৃত্তি হচ্ছে. 
ভারতী বৃত্তি। পুরুষ চরিত্র রূপায়ণে এই বৃত্তি বেশী 
অনুশ্থত হয় । 
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সাত্বতী-_-প্রৌট ও কোমল-প্রৌট প্রকাশক সাত্বতী বৃত্ি। বীর, 
অদ্ভুত ও রৌদ্ররস অনুকূল কর্মে এবং সামান্য করুণ ও 
ও শুঙ্গার রস প্রসঙ্গে অনুস্থত হয়। 

কৈশিকী-_ম্কুমার অর্থ প্রকাশক কৈশিকী বৃত্তি । শুঙ্গার রসের' 
অনুকূল ভাব প্রকাশে অনুস্থত হয়। 

আরভটি-_-প্রৌঢ অর্থ প্রকাশক আরভঙটি বৃত্তি। দন্ত, মিথ্যাচার' 
ইন্দ্রজাল, অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি প্রকাশে অনু্থত' 
হয়। 


নৃত্য সম্বন্ধে কতকগুলি প্রারভ্িক অবশ্য 
জ্ঞাতব্য তথ্য 

নৃত্যের তিনটি বিভাগ-্-বৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য। 

(১) নৃত্তঃ ভাবাবিনয় বঞ্জিত তাল ও লয় সহযোগে পদ- 
সঞ্চালনকে বল! হয় নৃত্ত। 

(২) ন্ৃৃত্যঃ নাট্য ওন্ৃত্ত্যের সম্মিলিত বিষয় হইল ন্ৃত্যু | 
লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাল ও লয়ের সংযোগে বিভিন্ন ভাব 
প্রকাশ করাকে বল হয় নৃত্য | 

(৩) নাট্য নোটক): কথকতা অঙ্গভঙ্গী সহযোগে ভাব ব্যক্ত 
করাকে বলে নাট্য বা অভিনয় । 

তিন প্রকার শরীর ভেদ £ 0১) অঙ্গ: মনুষ্য “শরীরের 
প্রধান ভাব সমূহকে অঙ্গ বলে। অঙ্গ ছয় প্রকার-_-শির, হস্তঘ্বয়, 
বক্ষ, পার্খদ্ধয়, কটী ও পদঘ্ধয় |. 

(২) প্রত্যঙ্গ £ ইহাও ছয় প্রকার ; বথা--স্বন্ধত্বয়, বাহুছয়, 
পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদয়। 

(৩) উপাঙ্গ ; ইহ বারে! প্রকার ; যথা-_ নেত্র, ভু, অক্ষিপুট; 
তারা, গণগুছয়, নাসিক, হনু, (গণ্ডাস্থি)। অধর, দত্ত, জিহ্বা, চিবুক: 


ও মুখ । 
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চারী 

“চারী' মানে চলন ভঙ্গী। নাট্যশান্ত্রে বলা হইয়াছে, একই 
সময় পাদ, উরু, জংঘা ও কটি দেশকে বৈচিত্র্য সহকারে সঞ্চালন 
করার নাম চারী। নাট্যে চারী অতি প্রয়োজনীয় । অভিনয় 
দর্পণে বলা হইয়াছে গতিপ্রধান হইতেছে 'চারী” এবং স্থিতিপ্রধান 
হইতেছে “স্থান? | 

চারী ছুই প্রকারের-_-ভূমিচারী ও আকাশচারী। পদযুগলের 
দ্বারা ভূমির উপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে পদচারণাকে বল! হয় “ভূমিচারী” 
এবং পদধুগল উঁচুদিকে ভতক্ষেপ করে চারণীকরাকে বল! হয় 
“আকাশচারী”। 

রুশীয় ব্যালে নৃত্যে “আকাশচারীর* রকমারি প্রয়োগ দেখা 
যায়। ভারতীয় নুত্যে সচরাচর এই ধরণের আকাশচারী প্রদশিত 
হতে দেখা বায় না বদ্দিও ইহা ভারতীয় নৃত্যশান্ত্রে বণিত আছে। 
একই স্থানে দাড়িয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সধ্চালনকেও এক প্রকার চারী 
বল! হয়। কোন কোন মতে বল হয়, কোমর থেকে পা পর্স্ত 
'অঙ্গের অংশ দ্বারা বে সব মুদ্রাদি দেখানে। হয় তাকেই বল! হয় 
চারী। চারী থেকেই করণ, মণ্ডল প্রভৃতি প্লচিত হয়। 


অভিনয় 

কোন কাহিনীকে অঙ্গসজ্জা, অঙ্গভঙ্গী, ভাষার সাহায্যে দর্শকের 
সম্মুখে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত করাকেই “অভিনয়” বল! হয় । 

অভিনয়কে চারতাগে ভাগ কর! হইয়াছে । যেমন-_- 

(১) আঙ্গিক-_ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদদির কলাপূর্ণ সঞ্ালনে যে অভিনয় 
তাহাই হইল আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত । নৃত্যেও যখন অঙ্গ- 
প্রত্জাদির আক্ষেপ বিক্ষেপ হয় তখন তাহা! আঙ্গিক অভিনয়ের 
পর্যায়ে পড়ে। 

(২) বাচিক--বাক্যপাঠ বা! আবৃত্তির দ্বারা যে অভিনয় করা 


বৃত্যবিতান ১৩ 


হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই বল! হয় বাচিক অভিনয় । নৃত্যে যখন কণ্ঠ- 
সঙ্গীতের সাহাব্য নেওয়া হয় এবং মুখে বোল, কবিত্ব বলা হয় তখন 
সেই নৃত্য বাচিক অভিনয়ের পর্ধ্যায়ে পড়ে । 

(৩) আহীর্য্য-_-অভিনয়ের সময়ে নাটকের পাক্র-পাত্রীরা যখন 
চরিত্র উপযোগী বেশভূষা! অঙ্গসঙ্জা করেন, পরিবেশ স্যা্টির জন্য 
দৃশ্টপটাদি দ্বারা মঞ্চসজ্জা করা হয় তখন তাহা হয় আহার্য 
অভিনয়ের অস্তভূর্তি । নর্ভক-নর্তকীকে চরিত্র অন্ধুযায়ী অঙ্গ আভরণে 
অলংকৃত ও বেশভৃষা দ্বারা সজ্জিত হইতে হয়। অতএব নৃত্যেও 
আহার্য্য অভিনয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। 

(৪) সাত্বিক--মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতে যে অভিনয় 
তাহাই হইল সাত্বিক অভিনয় । শাস্ত্রে আট প্রকার সাত্বিক ভাবের 
বর্ণনা দেওয়া আছে, স্তম্ভ (স্থিরভাব), স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, 
বেপথু ( কম্পন ), বৈবর্য (বিবর্ণতা ) অশ্রু ও প্রলয় (যুচ্ছা বা 
অচৈতন্য )। নৃত্যে সাত্বিক অভিনয় অপরিহার্ধ্য । নৃত্য মানেই 
ভাবাভিনয় । ভাবাভিনয় ব্যতীত নৃত্য প্রদণিত হইতে পারে না। 
অতএব নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড় । 


করণ 

হস্তপদ ও কটিদেশের ( কোমর ) সঞ্ালনকে করণ বলা হয়। 
“সঙ্গীত রত্বাকরে' চারিটি করণের উল্লেখ আছে। সেইগুলি নিম়্ে 
দেওয়! হল-_ 

আবেষ্টিত, উদবেছ্টিত, বাবতিত ও পরিবর্তিত । 

শাস্ত্রে ১০৮টি করণের উল্লেখ আছে। 

ছি-পাদ-ক্রমণকে করণ বলা হয় (ত্বই পর্দের সঞ্চালনে করণ 
হয় )। তিন করণে “খণ্ড” হয় এবং তিন বা চার খণ্ড সংযোগে 
«“মগুল+ হয়। 

আবেষ্টিত-_তর্জনী হতে এক এক করে অঙ্গুলি বন্ধ করা। 
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উদ্‌বেন্টিত-_হাত ঘুরিয়ে উর্দনুখ মুষ্টি, তর্জনী হতে এক এক 
করে অনলি খোল! । 

বিবন্তিত-_-উর্দমুখ হস্ত, কনিষ্ঠা হতে এক এক করে অঙ্গুলি বন্ধ 
করা । 

পরিবত্তিত--অধোমুষ্টি, কনিষ্ঠ হতে এক এক করে অঙ্গুলি 
খোলা । 


স্থানক 

বিভিন্ন প্রকার দাড়াইবার ভঙ্গীকে স্থান বাস্থানক বলে। পাদ 
বিশ্তাদের ভেদে “স্থানক” নির্দিষ্ট হয়। নাট্যশাস্ত্রে ছয় প্রকার 
স্থানের নাম উল্লেখ আছে-বৈষ্ঞব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ 
ও প্রত্যালীঢ়। 

অভিনয় দর্পণেও ছয় প্রকার স্থানের নাম উল্লেখ আছে-_-সমপাদ 
'একপাদ, নাগবন্ধ, এঁন্দ্র, গারুড় ও ব্রাহ্ম তরঙ্গ স্থান )। 

নাট্যশান্ত্রে স্থান নির্দেশে তাল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে; 
এক্ষেত্রে তাল অর্থে মধ্যমা ও অন্ুষ্ঠ প্রসারিত হলে যে বিস্তৃতি ঘটে 
সেই পাঁরমিত স্থান বুঝতে হবে । 

বৈষণব-_ছুইপদ আড়াই তাল অন্তরে স্থাপিত হইবে এবং তাহার 
ভিতর একটি জ্র্যত্র ও অপরটি পক্ষস্থিত হইবে । জজ্ঘ! কিঞিৎ অঞ্চিত 
€ বক্র) হইবে এবং অঙ্গে সৌষ্ঠৰ থাকিবে । ইহাকে “বৈষ্ণব স্থান 
বলা হয়। ইহার অধিদেবতা হইতেছেন বিষণণ। স্বাভাবিক সংলাপে 
ইহার প্রয়োগ হয়। 

সমপাদ-_“সমপাদে” ছুইটি পদই একতাল অন্তরে স্থাপিত হইবে 
ও অঙ্গে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব থাকিবে ব্রহ্মা ইহার অধিদেবত|। 
দ্বিজ কর্তৃক আশীর্বাদে, পক্ষিরূ্পধারণে, বরদানে, কৌতুকে, শৃহ্যমার্গে 
রথে ও বিমানে অবস্থানে ইহার প্রয়োগ হয়। 

বৈশাখস্-সাড়ে তিনতাল অন্তরে উরু “নিষঞ্জ' থাকিবে । পদঘয় 
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ত্র্যত্র ও পক্ষম্থিত থাকিবে । ইহাকে “বৈশাখ” বলে। ইহার অধি- 
দেবতা স্বন্দ ৷ ব্যায়ামে, অশ্বের বাহনে, স্থলপক্ষী-নিরপণে, ধেন্ু 
আকর্ষণে ইহার প্রয়োগ হয় 

মণ্ডল-_রেচকে ইহা কর্তবা। পদদ্ধয় চারি তাল অন্তরে থাকিবে 
ও ত্র্যত্ব এবং পক্ষস্থিত হইবে । কটি ও জানু সমভাবে থাকিবে। 
ইহাকে ভরত “মগুলস্থান” বলিয়াছেন । ধনু, বজ্র, প্রহরণ, হস্তাঁর 
বাহন ও স্থলপক্ষী-নিরপণে ইহ ব্যবহৃত হয় । 

আলীঢ়-_মগুলস্থানকের দক্ষিণ পদ পঞ্চতাল প্রসারিত করিয়া 
এই 'স্থানক করিতে হয়। রুদ্র ইহার অধিদেবতা। বীর ও 
রৌদ্রেরসে ইহা! ব্যবহার করা হয়। রোষে, অমর্ষে, মল্পগণের 
আম্ফালনে, শক্র-নিরূপণে ও অস্ত্রমোক্ষণে ইহার প্রয়োগ হয় । 

প্রত্যালীট- দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত করিয়া 
*“আলীট” স্থানের পরিবর্তন করিলে প্রত্য/লাটে' হয় । আলী 
স্থানকে শত আকর্ষণ করিয়। প্রত্যালীঢে মোক্ষণ করিতে হয় । 

একপাদ--সমপাদের একটি পদের জানু উধ্রে উখ্িত করিয়। 
পদটির বাহিরের পার্খব অন্য পদটির বাহিরের পার্শভাগের সহিত 
যুক্ত করিলে “একপাদ" স্থানক হয়। 

নাগবন্ধ--উপবেশন করিয়া বাম উরুর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ জক্তঘা 
স্যস্ত করিলে “নাগবন্ধ” হয়। 

গারুড়-ভূমিতে উভয় জানু স্থাপন করিয়৷ কুঞ্চিত অবস্থায় 
বামপদ সম্মুখে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিলে “গারুড়স্থান 
হয়। 

ত্রাহ্ম-_-একটি পদ সমভাবে রাখিয়। অপর পদটি জানুসন্ধি পর্যস্ত 
কৃষ্চিত করিয়া পৃষ্ঠ দেশে উৎক্ষিপ্ত করিলে 'ব্রান্মস্থান' হয় । অভিনয় 
দর্পণের পুরুষস্থানে বণিত ব্রান্মস্থানের সহিত ইহার কোনে! সঙ্গতি 
নাই। কেহ কেহ সঙ্গীত রত্বাকরে বণিত সমপাদকেই ব্রাচ্গস্থান 
. বলিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মা ইনার অধিদেবতা। 
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ভাব 

যাহার দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাই “ভাব*। “তাৰ” 
হইতেছে কারণ, ভাবের পরিণাম হইতেছে রল। স্থায়ীভাব হতে 
রসের স্থষ্টি। আট প্রকার স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, বথ।--রতি 
ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, হাস, জুগুপ্দা (ঘ্বণা )। নাট্য- 
শান্ত্রে এই আটটি স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, ঝিস্ত অলংকার শান্ত্র- 
কারদের মতানুষায়ী আর একটির উল্লেখ আছে, সেটি হল নির্বেদ 
(বৈরাগ্য বা নৈরাশ্ট )। 'স্থায়ীভাবকে তিন ভাগে ভাগ কর! 
হয়েছে, ষথাঃ__বিভাব, অন্ুভাব ও সাত্বিক ভাব। লৌকিক জগতে 
যাহ রতি ভাবাদির উদ্বোধক, কারণ বা হেতু, কাব্য ও নাট্যজগতে 
তাহাই বিভাব | শকুস্তলার রূপ ও গুণ প্রভৃতির দ্বারা ছুম্মস্তের মনে 
রতি ভাবের উদয় হইল, এই সকল কারণগুলি কাব্য ও নাট্যে 
বিভাব। অর্থাৎ ষে কারণে ভাবের প্রকাশ ঘটে, সেই কারণকে 
“বিভাবঃ বল। হয়! বিভাবের ছুটি উপবিভাগ আছে--“আলম্বন 
ও উদ্দীপন 1 যাহাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে ভাবের ( রতি ) 
উদয় হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে । শকুস্তলা, ছুম্মন্ত ইত্যাদি । 
যে বিষয় বা ঘটন1 এ ভাবকে উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত করে তাহাকে 
বলা হয় “উদ্দীপন” বিভাব। বেশভৃষা, রূপ, দেশ, মলয়পবন 
ইত্যাদ্ি। আর একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাইতে 
পারে। নায়কের বিরহে নায়িক। কাতরা | বিরহিনী নায়িকার 
এই কাতরতাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করছে নেপথ্য 
সঙ্গীত (98০1 01:90 1091০) এখানে নায়িকা 'আলম্বন” এবং 
নেপথ্য সঙ্গীত হইল “উদ্দীপন” । “অন্কুভাব' হঙ্গ ভাবেরই পরিণাম। 
যে জক্ষণগুলি দ্বার ভাব পরিক্ষুট হয়,অর্থাৎ আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি 
কারণ সমূহের দ্বারা উদ্দীপ্ত রতিভাবের বহিঃপ্রকাশরূপ কার্কে 
'অন্গভাব' বলে । সাত্বিক ভাবস্ইহা অন্ুভাবেরই অন্তর্গত । মন 
সমাহিত হইলেই সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ সমাহিত মন 
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বস্তজগতের প্রতি বিমুখ হইয়া! উঠে এবং একটি গভীর অন্থুদ্ধৃতির 
ভিতর ডুবিয়া যাঁয়। এই অনুভূতি গাঢ় হইলেই বাহজ্ঞান লোপ 
করিয়া দেয়। ইহা আট প্রকার-_স্তস্ত, ব্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরতঙ্গ, 
বেপথু বৈবর্ন, অশ্রু প্রলয় ( মুচ্ছা )| 

নয়টি স্থায়ীভাব ছাড়া! আর একটি ভাব আছে তাকে “সঞ্চারীভাব, 
বলে। স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব-এর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্থায়ী 
ভাবকে তার স্থপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করে তুলতে সাহায্য করে 
এই সঞ্চারী ভাব । নির্ধেদ, হর্ষ, বিষাদ, মদ, উগ্রতা, শংকা, আবেগ 
স্মৃতি. লজ্জা, গর্ব প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। 


রস 
ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে রস স্ফুরণের মাধ্যমে । এই কারণেই 
রস স্থস্টিকে ললিত কলার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরা 
হয়েছে; এই উক্তির আলে নিয়লিখিত শ্লোকে প্রতিফলিত 
হয়েছে-_ 
ন ভাব রসহীনইস্তি ন রস ভাব বঞজিত 
পরস্পর কৃতা দিদ্ধিরণয়োঃ রসভাবায়োঃ ॥ 


এই কারণেই সঙ্গীত শাস্ত্রে নয়টি রসের উত্তব ঘটেছে। 
শৃঙ্গার হাস্ত করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক: 
বীভৎসান্ভুত শাস্তাশ্চ নবনাট্য রসাঃ স্মতা ॥ 


অর্থাৎ শৃঙ্গার, হান্, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, 
শান্ত, এই নয়টি রসের স্ষ্টি হয়েছে। 

রসগুলি কি ভাবে অভিব্যক্তি হয় তাহ! নিম়্ে উল্লেখ কর! 
হয়েছে । 

শৃঙ্গার- এই রসের স্থায়ীভাব রতি বা! প্রেম। প্রেমকে 

হ্‌ 
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ছইভাগে ভাগ করা হয়েছে--সাত্বিক ও দাম্পত্য। শৃঙ্গারের 
অন্ধ ছুইটি অবস্থার নাম হল সস্ভোগ (মিলন) ও বিপ্রলম্ত 
(বিরহ )। 

হাস্ত-_এই রসের স্থায়ীভাব হাস্ত ৷ অসঙ্গতিপূর্ণ অঙ্গ-ভঙ্গি এবং 
আচার-ব্যবহারের দ্বারা বদি কৌতুক স্থষ্টি হয় তাহ! হইলে হাস্য 
রসের উৎপত্তি হয়। ্‌ 

করুণ-করুণ রসের স্থায়ীভাব শোক । শোক ও ছঃখে করুণ 
রসের উৎপত্তি। মুচ্ছা, ক্রন্দন ও মাথা-কপাল চাপড়ানে। ইত্যাদি 
এই রসে প্রকাশিত হয় । 

রৌদ্র-এই রসের স্থায়ীভাব ক্রোধ । মনে ক্রোধের উদয় 
হইলে এই রমের উৎপত্তি । অর্থাৎ উথ্মত্তত। এই রসে প্রকাশিত 
হয়। 

বীর-_-এই রসের স্থায়ীভাব উৎদাহ। গর্ব, অহঙ্কার, শক্তি 
ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হইলে বীর রসের উৎপত্তি হয়। 

ভয়ানক-স্থায়ীভাব ভয়। কোন কিছু দর্শনে ভীত হইয়া 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়৷ ভয়, কম্পন প্রভৃতি হয় তা হলে ভয়ানক রসের 
উৎপত্তি হয়। 

বীভৎস-_ইহার স্থায়ীভাব জুগপ্সা ( ঘ্বণা )। ছূর্গন্ধ, কুৰচন, 
অশ্লীল কার্ধ, বধ ব1 হত্য1 এবং ঘ্বণার ভাব মনে উদয় হইলে বীভৎস 
রসের উৎপত্তি হয় । 

অদ্ভুত-_এই রমের স্থায়ীভাব বিস্ময় । বিস্ময় ও আশ্চর্ধ-এর 
অভিব্যক্তি হইতেছে অদ্ভূত রস। 

শান্ত-_-এই রসের স্থায়ীভাব হল নির্বেদ ( বৈরাগ্য )। অন্ত 
রসের অনুভূতি ব্যতীত মনের যে সাম্যভাব তাকেই শান্ত বল! 
যায়। 

এই রস সাধারণতঃ ভক্তিমূলক। ইহা মনে প্রশান্তি ও আনন্দ 
এনে দিতে সক্ষম । 
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প্রত্যেক রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ভরত নাট্য শাস্ত্রে 
নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে-- 


রস বর্ণ অধিদেবতা 

শৃঙ্গার শ্টাম বিষ 

হাস্ত দিত (সাদা) প্রমথ 

করুণ কপোত যম 

বীর হেম মহেন্দ্র 

ভয়ানক কুষঃ কাল 

রৌদ্র রক্ত যম 

বীভৎস নীল মহাকাল 

অদ্ভূত গীত ব্রহ্ম! 
অভিনয়-নৃত্য 


নাট্যের অন্তর্গত অভিনয় । নৃত্যের সঙ্গে নাট্য ও অভিনয়ের 
সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ । নৃত্যশিক্ষার্থীকেও অভিনয় সম্পর্কে 
পাঠ লইতে হয়। কোন চরিত্রকে কুত্রিম ভাবে প্রকাশ করাকে 
অভিনয় বলা হয়। যেমন শ্রীকষ্ণের ভূমিকাটি যে পাত্র প্রদর্শন 
করিতেছেন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ন। হইয়াও এ চরিক্রের ব্যক্তিত্ব ও 
বৈশিষ্ট্যগুলি এমন নিখুত ভাবে পরিবেশন করেন, যেন এ ব্যক্তিকে 
শ্রীকৃষ্জরূপে কল্পন। করিতে পারে । এই কৃত্রিম অভিব্যক্তিকেই বলা 
হয় অভিনয় । 

ভাব ও রস 

ভাব ও রস-এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। একটি অপরটির পরিপূরক । 
নৃত্যের সঙ্গে এই ছুইটির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ । ভাব হ'তে রসের 
উৎপন্তি। যেখানে ভাব সেখানে রসন্য্রি । সুতরাং নৃত্যে ভাব ও 
রস এর অভাব হলে দর্শককে আনন্দ দিতে পারে না। নৃত্যের 
মাধ্যমে নবরসের অভিনয় করতে হলে ভাবের বিশেষ প্রয়োজন । 
অতএব ভাবের অন্তর্গত রস। 
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নৃত্যে ভাবের প্রয়োজন 

নৃত্য কলার কোন ভাষা! নেই । ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা 
হয় অঙ্জপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা অর্থাৎ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দিয়ে । 
তাই ন্ৃত্যকে বলা হয় গাত্র বা অঙ্গবিক্ষেপ। দেহভঙ্গি বা হাতের 
মুদ্বাগুলি এইভাব প্রকাশের সহায়ক। অভিনয় দর্পণে উল্লেখ আছে-_ 
যেখানে হাত সেখানে দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি, সেখানে মন, যেখানে মন 
সেখানে ভাব, যেখাঁনে ভাব সেখানে রসস্থষ্টি ; স্বতরাং নৃত্যে ভাবের 
অভাব হলে সেন্বত্য দর্শককে আনন্দ দিতে পারে না। নুত্যের 
মাধ্যমে নবরসের অভিনয় করতে হলে ভাবের বিশেষ প্রয়োজন | 


ন.ত্যে ঘুংগুরের প্রয়োজন 
ভারতীয় ন্বত্যের জন্য ঘুংগুর অত্যন্ত প্রয়োজন । কথক নৃত্যে 

ঘুংগুর অপরিহার্ষ। এতে পায়ের কাজই বেশী । অভিনয় দর্পণের 
মতে ঘুংগুর কাংস্যনামত হবে এবং এক-এক পায়ে এক-এক শত 
পরতে হবে। শীান্ত্রকারদের মতে সুতার রং নীল রংয়ের হওয়া! 
উচিত এবং একটি করে ঘুংগুর ও একটি করে গাট দিয়ে তৈরী করতে 
হয়। কথক নৃত্য অভ্যাস করিবার জন্য এক-এক পায়ে বত বেশী 
ুংগুর হবে তত বেশী পাবসে যাবে এবং তৈয়ারী হবে। চক্র 
( ভ্রমরীর ) অভ্যাসের জন্য ভারী ঘুংগুর প্রয়োজন । কারণ পায়ে 
বেশী ওজন হলে ব্যালান্স রাখার অর্থাৎ ঘুরে সোজা! হয়ে একই 
জায়গায় দাড়াইবার সুবিধা হয় । কিন্তু কথাকলি, ভরতনাট্যম ও 
মণিপুরী নৃত্যে ভারী ঘুংগুর-এর প্রয়োজন হয় না। অল্প ঘুংগুর 
হলেই এই সকল নৃত্য চলতে পারে । ভারতীয় প্রায় সকল নৃত্যই 
অল্প-বেশী ঘুংগুরের প্রয়োজন হয় । 

ন.ত্যের প্রয়োজনীয়তা 


কোন জাতির সভ্যত! ও সংস্কৃতির মাপকাঠি হইতেছে তাহার 
শিল্প ও কলার মান, ব্যপ্তি ও সাধনা । ভারতীয় সভ্যতার ও কৃির 
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যখন পুর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল তখন গীত, বাগ্য বা নৃত্য কেবলমাত্র 
বিলাসের এবং তাৎক্ষণিক আনন্দের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত 
না; সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম পন্থ। বলিয়াও গণ্য হইত। 
ইতর জন্তর মতে শুধুমাত্র দেহের ক্ষুধা মিটাইয়৷ মানুষ তৃপ্ত নয়। 
মনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য, হৃদয়বৃত্তির তাগিদে তাই মানুষ 
করিয়াছে শিল্প স্যটি। যাহা জীবনের অসংখ্য জটিলতার মধ্যেও 
মানুষের নয়নকে দেয় তৃপ্তি, মনকে দেয় আনন্দ। যাহ! দ্বার। 
মানুষের বৃদ্ধি বৃত্তি ও মানবিক অন্ুভূতিগুলি উৎকর্ষতা লাভ করে। 

মানুষ সামাজিক প্রাণী । উন্নততর সমাজ গঠনের জন্য চাই 
মানুষের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টিসাধন ও সৌন্দধ্যবর্ধন। নৃত্যের 
দ্বার মান্থুষের দৈহিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক আনন্দলাভ 
হয়। নৃত্য, মানুষের চিত্তের ছুশ্চিন্তা ও অবসাদ অপনোদন করিয়া, 
উত্তম ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। নৃত্যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
সঞ্চালন হয় বলিয়া ইহ! শরীর চর্চার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং নিজে 
আনন্দলাভ করিতে ও অন্তকে আনন্দ দিতে নৃত্যের ভূমিকা অবশ্ট 
স্বীকার্য | 

নৃত্যকলার দ্বার। মানুষের অন্তরের স্বকোমল বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণ 
বিকাশ লাভ করে। এই সকল কারণে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ 
জীবনে নৃত্য চার প্রয়োজনীয়ত। অনস্বীকার্ষ্য ৷ 


নায়ক-নায়িকাভেদ 
নায়ক-নায়িকার ভেদাভেদ নিরপন করিতে হইলে প্রথমে জান! 
গ্রয়োজন নায়ক ও নায়িক! কাহাকে বলে। 
নায়ক--কোন নাটকে যিনি পুরুষ চরিত্রের প্রধান ভূমিকায় 
অভিনয় করেন তাকে “নায়ক” বল। হয়। 
নায়িকা-_ধিনি স্ত্রী চরিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন 
তাকে “নায়িকা” বলে। 
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কথাকলি, ভরতনাট)ম ও মণিপুরী প্রভৃতি নৃত্যে স্ত্রী ও পুরুষ 
চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী করিয়া! থাকেন, কিন্তু কথক নৃত্যে একজন 
শিল্পীই স্ত্রীও পুরুষ উভয় চরিত্রই অর্থাৎ একই পোষাক, ও রূপসজ্জায় 
বালক, কৃষ্ণ ও রাধা! প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা করেন ভাব অভিব্যক্তি 
দ্বারা । 

এই প্রসঙ্গে নিয়ে নায়ক-নায়িকা ভেদের উল্লেখ করা হইতেছে। 

নায়ককে প্রধানত চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা 
ধীরোদাত্ব, ধীরললিত, ধীরপ্রশপান্ত ও ধীরোদ্ধত। 

ধীরোদত-_ধীরোদাত্ত পর্ধ্যায়ে পড়ে সুদৃঢ়, বিচারশীল, যে কোন 
অবস্থায় অবিচল প্রভৃতি নায়কের। | 

ধীরললিত-_ধীরললিত পর্যায়ে পড়ে রানির সুখী, 
পরিহাসবিশারদ, কিশোর ও মৃদ্ুভাষী প্রভৃতি । 

ধীরপ্রশাস্ত--যীরপ্রশাস্ত পর্ধ্যায়ে পড়ে শান্ত প্রকৃতির, সাত্বিক 
ধীর ও বিনয়াদিগুণযুক্ত প্রসৃতি নায়কের! । 

ধীরোদ্ধত- অহংকারী . ঈর্যাপরায়ন, কপট, মায়াবী ও চঞ্চল 
প্রভৃতি নায়কের! । 

নায়িকাকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথ। ্বকীয়া, পরকীয়া, 
সামান্তা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিত ও বাঁসকসঙ্জা | 

স্বকীয়া-_স্বকীয়া নায়িকা পর্য্যায়ে পড়ে স্থুশীলা। লজ্জাবতী, 
পতিপরায়ণ। প্রভৃতি নায়িকার] । 

পরকীয়া পরকীয়। পর্য্যায়ে পড়ে পর, অর্থাৎ অপরের সহিত 
সন্বন্ধযুক্ত নায়িকারা । 

সামান্যা-_সামান্তা পর্য্যায়ে পড়ে লোভ, কুটালতা, 
ছঃসাহসিকতা প্রভৃতি অবগুণ যার স্বধর্ম! কেহ কেহ এই শ্রেণীর 
নায়িকাকে গণিক1 বলিয়া চিদ্কিত করেন । 

খণ্ডিতা_খণ্ডিতা পর্যায়ে পড়ে অন্ঠনারী সঙ্গের চিহাদিযুক্ত 
নায়ক দর্শনে কুপিতা৷ বা৷ ঈর্ষাঞ্থিতা প্রভৃতি নায়িকারা । 
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কলহান্তরিতা--কলহ।স্তরিতা পর্যায়ে পড়ে নায়কের সঙ্গে 
কলহজনিত বিচ্ছেদ বেদনায় অতিশয় অনুতপ্ত নায়িকা । 

বিপ্রলব্ধা- বিপ্রলন্ধা পর্য্যায়ে পড়ে প্রতারিত নায়িক1। অর্থাৎ 
সংকেত করিয়া প্রিয়তম বর্দি আগত ন1 হয়, তাহ] হইলে যে নায়িকা 
সাক্ষাৎবঞ্চিত! । 

উৎকণ্ঠিতা--উৎকণ্টিতা পর্যায়ে পড়ে প্রিয়ের আগমন বিলম্ব- 
হেতু উৎকণ্টিতা নায়িক]। 

বাসকসজ্জা-বাধকসজ্জা পধ/ায়ে পড়ে নায়কের আগমন 
আশায় দেহ ও গেহ সুসজ্জিত করিয়। যে নায়িক! অপেক্ষ। করে। 


শিরোভেদ 

নৃত্যে 'শির'-এরও একটি বিশেষ স্থান আছে। নাট্যশাস্ত্রে তের 
প্রকার শিরঃকর্মের উল্লেখ আছে । ত্রয়োদশ শিরোভেদ হইতেছে 
আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, আধুত, অবধুত, 
অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত। অধোগত ও লোলিত, কিন্তু 
অভিনয় দর্পনে নয় প্রকার শিরোভেদের কথা বল! হয়েছে-__সম, 
উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ব, উৎক্ষিপ্ত ও 
পরিবাহিত। নাট্যবিদর। প্রধানতঃ এই গুলিই ব্যবহার করেন। 
অভিনয় দর্পনের মতানুমারে-_ 

সম- নিশ্চল শিরকে 'সম' বলে। 

উদ্বাহিত--ওপর দিকে তোল! অর্থাৎ মুখ উধ্র্বে উন্নত হইলে 
“উদ্বাহিত” হয় । 

অধোমুখ__ভূমির দিকে নমিত বদন 'অধোমুখ” বলিয়া খ্যাত। 

আলোলিত-_মগ্ডলাকার চারিদিকে ভ্রমিত হইলে “আলোলিত 
মস্তক হয় । 

ধুত-__বাম ও দক্ষিণে চালিত “শির'কে ধ্ধুরত' বলে। নিদ্রার 
উদ্বেগ, পার্খদেশ দর্শনে, ভীত, মদ্যপানের অবস্থায়, বিষাদ প্রকাশে 
ইহার প্রয়োগ হয় । 
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কম্পিত--উপরে-নীচে সঞ্চালন করাকে কম্পিত বলে। ক্রোধে 
তর্জনে “কম্পিত শির" প্রযুক্ত হয়। 

পরারৃত্ব--পিছনের দিকে মস্তক ঘোরানোকে “পরাবৃত্ত” বলে। 

উৎক্ষিপ্ত _দক্ষিণ বা! বাম পার্থ ও উধর্ব ভাগে চালিত শিরকে 
উৎক্ষিপ্ত বলে । 

পরিবাঁহিত--উভর পার্খে চামরের মত চালিত শিরকে “পরি- 
বাহিত* বলে। 


গ্রীবাভেদ 

গ্রীবা-র অর্থ ঘাড় বা গলা, নাট্যশান্ত্র মতে গ্রীবাভেদ নয় প্রকার 
এবং অভিনয় দর্পনের মতে চারিপ্রকার গ্রাবাভেদের উল্লেখ আছে। 

নাট্যশান্ত্রমতে সমা, নতা, উন্নতা, এ্যআ, রেচিতা, কুঞ্চিতা, 
অঞ্চিতা, বলিতা ও বিবৃত্ত। 

সনা- ধ্যান, জপ প্রভৃতি বুঝাইতে ইহ! ব্যবহাত হয়, 

নতা-_গ্রীবা নত অবস্থায় থাকে । কণলগ্ন অলঙ্কার বন্ধনে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। 

উন্নতা--উধ্বসুখী গ্রীবাকে উন্নত। বলে। উন্নতা গ্রীবা উধ্বে 
অবস্থিত বস্তদর্শনে ব্যবহৃত হয় | 

এ্যত্রা_গ্রীবা পার্খগত হইলে 'খ্যআ্রা” হয় । 

রেচিতা-_খরীবা কম্পিত ও আন্দোলিত হইলে 'রেচিতা” হয়, 
ইহ! মথনে ও নৃত্তে ব্যবহ্থত হয়। 

কুঞ্চিতা _গ্রীবা ঈষং অবনত হইলে 'কুঞ্চিতা” হয়, মস্তকে 
তারবহন, গলরক্ষণ প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ হয়। 

অঞ্চিতা- উর্ধে ঈবৎ অপন্যত হইলে “অঞ্চিতা” হয়। উদ্বদ্ধ 
কেশকর্ষণে ও উর্ধ্বদর্শনে ইহ! ব্যবহৃত হয় । 

বলিতা গ্রীবা পার্খ অভিমুখী হইলে “বলিতা” হয়।। গ্রীবাভঙ্গে 
ও পার্খববিক্ষণে ইহ! ব্যবহৃত হয় । 
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বিরৃতা-_গ্রীবা অভিমুখী হইলে “বিবৃত্বী হয়। স্বস্থানে ও 
অভিমুখে ইহা প্রযুক্ত হয়। 

অভিনয় দর্পণে চারিপ্রকার গ্রীবাভেদ মানেন- সুন্দরী, 
তিরশ্চীন?, পরিবতিতা ও প্রকম্পিত । 

সুন্দরী গ্রাবা__-তির্যকভাবে চালিত গ্রীবাকে “সুন্দরী ঘ্রীবা" 
বলে। 

তিরশ্চীনা সর্পগতিতে চালন! গ্রীবাকে “তিরশ্গীনা গ্রীবা” 
বলে। 

পরিবতিতা গ্রীবা-বাম ও দক্ষিণে অর্দচন্দ্রাকারে চালিত 
গ্রীবাকে “পরিবন্ঠিত1 গ্রীবা” বলে। 

প্রকম্পিতা গ্রীবা-_-সন্মুখে ও পশ্চাতে চালনা অর্থাৎ কপোতের 
কণ্ঠ কম্পনের মত কম্পিত গ্রীবাকে 'প্রকম্পিতা গ্রীবা” বলে। 


ভ্রাকর্মা ভেদ 
নাট্যশান্ত্র মতে £ ভ্রকন্ম সাত প্রকার, যথা £_উৎক্ষিপ্ত, পতন, 
ভ্রকুটি, চতুর ( প্রসারিত ), কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ । 


দৃষ্টি ভেদ 
অভিনয় দর্পণের মতে দৃষ্টিভেদ আট প্রকার, যথা £__ 
সম (স্বাভাবিক ), আলোকিত ( বিক্ষারিত ), সাচী ( তির্্যক 
দৃষ্টি, ) প্রলোকিত (উভয় পার্থে দেখা), নিমীলিত ( অর্দদৃষ্টি ), 
উল্লোকিত ( উদ্ধে দেখা ) অন্ুবৃত্ত (দ্রেত উর্ধে ও অধোদর্শন ) ও 
অবলোকিত ( অধোভাগে দর্শন )। 


মার্গীনৃত্য ও দেশীনৃত্যে তুলন! মূলক সমালোচনা 
মার্গীন.ত্য-_এই শ্রেণীর নৃত্য অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগের 
পূর্বকাল থেকে বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। সেই 
যুগের মুনি খযিরা! ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে এই ন্বত্োর স্থপতি করে- 
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ছিলেন। এই নুত্যের উদ্দেশ্য ছিল উপাস্য দেব অথব। দেবীকে 
প্রসন্ন করা । প্রাচীন কালের মানুষ উপলব্ধি করেছিল যে সংগীত 
দ্বার মানব মনের একাগ্রতা আসে, তাই কেউ গ্রীত, কেউ বাগ্ঠ এবং 
কেউ নৃত্যে যে যার মনোনিয়োগ করত। সেই কারণেই ঈশ্বরের 
উপাসনার উদ্দেশ্টে এই নৃত্যের প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছিল । 

এই মগাঁ নুত্যের আচাধ ছিলেন ব্রন্মা। তিনি সব্প্রথম ভরত 
মুনিকে এই শিক্ষা দেন। ভরত মুনি, তার প্রণোদিত “ভরতনাট্যম” 
এর মাধ্যমে এই শিক্ষার প্রসার শুরু করেন। ভরত মুনির নাট্য- 
শান্ত্রকে পঞ্চম বেদ হিসাবে বর্ণন। কর! হয়েছে । এই নাট্যশাস্ত্ 
গীত, বাদ্য ও নৃত্যের প্রয়োগ স্বর্গের গন্ধররা ও তাদের কন্যাদের 
মাধ প্রচলিত ছিল । গন্ধব কন্যাদের অপ্সরা বলা হ'ত। তার! 
এই নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতা ও মুনিদের চিত্ব বিনোদন 
করতেন । 

মাগাঁ নৃত্য শাস্ত্রে কঠিন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। 
যিনি এই স্ুকঠিন নিয়মাবলী পালন করতে পারতেন তিনিই এই 
নৃত্য শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারতেন। এই ন্বুত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য 
হল ঈশ্বর প্রপ্তি। তাই ভক্তিরস ব্যতীতঅন্য কোন রম এই নৃত্যে 
প্রযোজ্য করার সম্ভাবনা ছিল না। মাগী নৃত্য শিক্ষার ব্যাপারে 
ব্যাপারে অধিকারী অনধিকারার প্রশ্ন থাকায় ধীরে ধীরে এই নৃত্য 
বিলুপ্ত হইয়া গেছে । বর্তমানে প্রচলিত গ্ুপদী নৃত্য (01955108] 
9815০5 ) মার্গা নুত্যের পধ্যায় পড়ে না। 

মার্গীনৃত্যের বিভিন্ন নামাবলী_-(১) লক্ষণ তাগুব, (২) 
উপাসনা তাণুব, €৩) বৃতি তাণ্ুব, (৪) সপ্তরস নৃত্য ৫) আরভটী 
বৃত্য (৬) কলমান নৃত্য (৭) ষোড়শ সংস্কার নৃত্য (৮) পঞ্চতত্ব নৃত্য 
(৯) শব্দ ন্বৃত্য ১০) গতি নৃত্য (১১) চমৎকার নৃত্য (১২) কট্ররি 
নৃত্য (১৩) কল্প নৃত্য-_ 

দেশী নৃত্য-_মুনি বির! প্রাচীনকালে অনুভব করেছিলেন যে 
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ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা ছাড়াও নৃত্যের মধ্যে আরেকটি আকর্ষণীয় শক্তি 
নিহিত আছে, যা মানুষকে আকৃষ্ট করে তার জীবনকে আনন্দময় 
করে তোলে । এই উপলব্ধির মাধ্যমে তার! এক নতুন নৃত্য শৈলার 
স্থত্ি করেন। এই নৃত্যকে ছ"'ভাগে ভাগ করা হয়েছে । মাগাঁ নৃত) 
এবং দেশী নৃত্য । দেশী নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানব মনো- 
রঞ্জনের দ্বারা তার জীবনকে সুখময় করা । বর্তমানে এই নৃত্যের 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । যেমন, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে 
মানুষের অভিরুচি পমান ভাবে পা মিলিয়ে চলে; সেই পরিবর্তনের 
আবন্তনের সঙ্গে এই নৃত্যের বহু রূপান্তর ঘটেছে। এইভাবে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে এই নৃতেঃর কালে কালে রূপ বদল করেছে । পঞ্চম 
বেদের নৃত্যকল। ভূমগ্ডলে বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান 
কালে দেশী নৃত্যকল! ভরতনাট্যম্‌, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী 
বৃত্যরূপে দেখা যাচ্ছে । কিন্তু বর্তমান ও প্রাচীনকালের দেশীনুতোর 
মধ্যে পার্থক্য আছে আকাশ পাতাল | এই কারণেই প্রাচীনকালে 
নৃত্যরত মুপ্তির মুদ্রা এবং আধুনিক কলের নৃত্যের মুদ্রার মধ্যে 
অনেক তফাং লক্ষ করা ঘায় । 


মাগীনৃত্য 
(১) এই নৃত্য ব্রহ্মা স্থষ্টি 
করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল 
ঈশ্বর প্রান্তী ৷ 


(২) ইহ! অতি প্রাচীন ও 
কঠিন নিয়ম-নিষেধের বাধন 
কষণে আবদ্ধ। ইহার পরিবর্তন 
সম্তব নয়। 


দেশী নৃত্য 
(১) এই নৃত্য মানব স্যষ্টি 


করেছে । ইহার উদ্েশ্ মানবকে 
আনন্দ দেওয়া। 
(২) ইহাও অতি প্রাচীব নৃত্য, 


কিন্ত কঠিন নিয়ম-কাননে বদ্ধ 
নহে। ইহ! পরিবর্তনীয় | 


২৮ নৃত্যবিতান 


€৩) এই ন্বত্যের ভাব সাত্বিক 
এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ সঞ্চালনে পরিশ 
পূণ যাহা কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা বদ্ধ। 


(৪8) এই ন্বত্যে স্বর ও তাল 
প্রধান। ইহা বহুমুখী ভাব ও 
রসে পূর্ণ। ইহা ভক্তি, করুণ ও 
রৌদ্দ্র রস প্রধান নৃত্য । 

(৫) বৈদিক কালেই লুপ্ত প্রায় 
এই ন্ৃত্য যাহ! কঠিন নিয়ম- 
কষণে বদ্ধ'ছিল তাহা বর্তমানে 
প্রচলিত নয়। 


(৬) মার্ীন্বত্যের বেশভূষা, রূপ- 
সজ্জা, রঙ্গমঞ্চ, ইত্যাপির প্রাধান্য 
দেওয়। হয় নাই । 


(৭) মার্গী নৃত্যে বীণা, মুদঙ্গ, 
বংশী, ভমরু, ছু'দভী, ঢোল 
প্রভৃতি বাস্ত ছিল। 


(৩) ইহাতে কাল্পনিক ভাবের 
অভিব্যক্তি থাকে যাহ! সাধারণ 
এর মনে ছুয়াচ লাগে । অঙ্গ 
ও উপাঙ্গ সঞ্চালনে লচকি থাকে । 
0) ইহাতে স্বর ও তালের 
চেয়ে ভাব ও রসের প্রাধান্য 
বেশী । 


(৫) ইহা লোকপ্রিয় নৃত্য। 
কঠোরত। মুক্ত এবং ভাব রস 
প্রধান হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া 
চলিয় আসছে এবং বর্তমানেও 
ইহার প্রচার আছে। 

(৬) এই নৃত্যের বেশভূষাঃ রুপ- 
সঙ্জা, রঙ্গমঞ্চ, ধ্বনি-যন্ত্র, পার্শ্ব 
সঙ্গীত প্রভৃতির প্রীধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। 

(৭) ইহাতে মৃদঙ্গ, বীপা, সেতার 
সারেঙ্গী, তবল।, বংশী, ঢোলক, 
মন্দির প্রভৃতি বাদ্ধ এবং 


বতমানে বিদেশী বাগ্ভও বাজানো 
হয় । 


রঙ্গমঞ্চ 
যে আবদ্ধ স্থানে বসিয়।৷ শ্রোত৷ দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে কলার 
রস উপলব্ধি করিয়! পরিতৃপ্ত হইয়! থাকেন সেই স্থানটিকে বলা হয় 
«প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গালয়” এবং ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত যে নির্দিষ্ট 
মঞ্চটির উপর কলা! প্রদণিত হয় সেইটিকে বলা হয় “রঙ্গম্চ*। 
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নাট্যশাস্ত্রে আয়তনের তারতাম্য অন্ুসারে মোট তিনরকম 
নাট্যমণ্ডপের বণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা (১) বিকৃষ্ট, €২) 
চতুরত্র (৩) জ্ত্যত্। | 

উপরোক্ত তিনটিকে আবার জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর এই তিনটি 
উপবিভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । যথা_-বিকৃষ্ট জোষ্ঠ, বিকৃষ্টমধ্য 
ও বিকৃষ্টাবর। অনুরূপ ভাবে চতুরস্র ও ত্র্যঅ্রকেও ভাগ করা 
হইয়াছে । সাধারণ মানুষের উপযোগী ছিল মধ্য প্রেক্ষাগৃহ । 
নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলিয়াছেন, মধ্যমশ্রেণীর (৬২১৩২ বর্গহাত) 
প্রেক্ষাগৃহই উত্তম | 

ভিত্তিস্থাপন - প্রথমে সমান ছুইটি ভাগে ভূমিকে বিভক্ত করা 
হইত। অর্থাৎ প্রতি ভাগ ৩২১৩২ বর্গহাত করিয়া বিভক্ত কর! 
হইত। অর্ধেক দর্শকবৃন্দের জন্য এবং বাকি অর্ধেক ভিন্ন তিন ভাগে 
বিভক্ত করা হইত -_-“রঙ্গলীঠ', “রঙ্গশীর্ধ' ও “নেপথ্যগৃহ' প্রভৃতির 
জন্য এইগুলি যথাক্রমে ৩২১৫৮ বর্গহাত, ৩২১৯৮ বর্গহাত এবং 
৬২ ১ ১৬ বর্গহাত এইরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত কর! হইত । 

'রঙ্গপীঠ' হইতেছে মূল প্রদর্শনী মঞ্চ । রঙ্গশীর্ষের উভয়পার্ে 
থাকিত 'মত্তবারণী” ড্1085) এবং পিছন দিকে থাকিত 'নেপথ্য 
গৃহ" (01990. £0922) | 

নুন্দর, স্ুব্যাবস্থাপনায় পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা 
আজও কমে নাই বরঞ্চ উত্তরোত্তর ইহার আকর্ষণ এবং প্রয়োজনীয়তা 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

রাপপজ্জা 

“সঙ্গীত রত্রাকরে” পাত্রের রুপসজ্জা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিয়রূপ 
পুশ্পশোভিত, সুনীল, স্সিঞ্চ, বিস্তীর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে আলুলায্মিত 
ভাবে সন্নিবেশিত থাকিবে । অলকা-তিলকা অঙ্কিত ভালে অলক- 
গুচ্ছ শোভা পাইবে । নয়নে অঞ্জনরেখা এবং কর্ণমূলে বলয়ের 
আকারে তাল' পত্রে নিমিত উজ্জ্বল কর্ণভূষণ থাকিবে। দস্তপংজির 
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প্রভাজালে রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হইয়! উঠিবে। কপোলে কন্তরীচিত্রিত 
পত্রভঙ্গরেখা, কে তারাহারাবলী এবং স্থল মুক্তাহারে স্তনযুগল 
বেষ্টিত থাকিবে । প্রকোষ্ঠ যুগলে রত্বখচিত স্ুবর্ণবলয়, অঙ্গুলি 
সমূহে মণি, নীলা, হীরাদিখচিত অঙ্ুরীয় থাকিবে। অঙ্গে ক্ষীরের 
যায় শুভ্র ছুকুল কুর্পাসবন্ত্র থাকিবে । দেশের প্রথান্ুমারে কঞ্চুকও 
€লম্বাহাত ওয়াল! জাম) ব্যবহার করা যাইতে পারে । শ্যাম ও 
গোৌরকান্তি পাত্রের পক্ষে এই জাতীয় মণ্ডন যথোচিত বিধেয়। 


বেশভুষা' রূপসজ্জা ও মঞ্চসত্জা 

প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন নৃত্য শৈলীতে ষে সকল রূপসজ্জার 
প্রচলন আছে, তাহা বর্তমান কালে যথাযথ অন্রুসরণ কর! হয় না। 
ইহা যুগ, কাল ও দেশ ভেদে পৃথক পৃথক রূপ লইয়াছে। বেশভৃষা, 
রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির ছারা নৃত্য এবং অভিনয়ের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য, যুগ, কাল এবং দেশাচার প্রভৃতির প্রকাশ পায়। জগৎ 
গতিশীল। তাই গতির মহিত সামঞ্জস্য রাখিয়! করিতে হইবে। 
বেশভূষা, রূপসজ্জা! ও মঞ্চসজ্জ। যুগোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় । বসন- 
ভূষণ দেহরেখার সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়! সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; তাহাই 
নৃত্যের উপযোগী । অধিক ভূষণে সজ্জিত হওয়৷ উচিত নয় কারণ 
তাহাতে ঘর্মের দরুণ মুখ কান্তি নষ্ট হইতে পারে। ওষ্ঠ রঞ্জন এবং 
চক্ষু রঞ্জন ছিল অবশ্য করণীয়। 

একটি সফল প্রদর্শনীর জন্য শিক্ষা এবং অভ্যাসের যেরূপ 
প্রয়োজন, বেশভূষা ও রূপসজ্জার প্রয়োজনও ঠিক ততখানিই। কোন 
চরিত্রকে দর্শকের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে 
বেশভূষ! ও রূপসজ্জা! সেই চরিত্রান্থগ হওয়া! প্রয়োজন । খুব সতর্কত। 
সহযোগে বেশড়ৃষা এবং রূপসজ্জার মধ্যে সামপ্রস্ত রক্ষা! করা 
প্রয়োজন । এমন জমকালে৷ পোষাক পরিধান কর]! উচিত নয়, 
যাহ। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও প্রদর্শন কৃতিকে আচ্ছন্ন “করিয়া রাখে । 
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বেশভৃষ! ও রূপসজ্জ। দর্শকদের চিত্তাকর্ষণের পক্ষে খুবই সহায়ক। 
বেশভৃষা যাহাতে নৃত্য প্রদর্শনের সময় কোনরূপ ব্যাঘাত বা! 
অন্থুবিধ! ন1 ঘটায়, সেইজন্য বেশ আট-সাাট সম্বন্ধেও সচেতন হইতে 
হইবে । যেমন তেমন ভাবে পাউডার ও রুজ এবং চোখের পাতায় 
নীলরঙের প্রলেপ দ্বিলেই দেখিতে ভাল লাগে না, সেইগুলি পরি- 
মিত ভাবে ব্যবহাব করা দরকার কারণ সুন্দর বেশভৃষা এবং রূপ" 
সজ্জা করাও একটি 810। 

ইহ] ছাড়া আলোক সম্পাত ও নেপথ্য সঙ্গীত-দ্বার! নৃত্যের 
যথার্থ পরিবেশ রচনা করা সম্ভব; যাহা শিল্পীর 2,০০৭ আনিতে 
সহায়তা কবে এবং দর্শকের মনে একাগ্রতা ও. অনুষ্ঠানের প্রতি 
আকৃষ্ট করিতে সাহ।য্য করে । মঞ্চসজ্জ! ও দৃশ্টপটও নৃত্যের অনুকুল 
পরিবেশ রচনাতে সহায়তা করে। মঞ্চ যাহাতে দৃঢ় হয় সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন । 


বর্তমানকালে ভারতায় নৃত্যের চারটি ধারা বা আঙ্গিক 

ভারতীয় নৃত্য প্রধানতঃ ছুটি ভাগে বিভক্ত £-_দেশী (বর্তমান 
কালে ইহাকে মার্গ নৃত্য বলা হয়) ও লোক ন্ৃত্য। 

দেশী নৃত্য বা মার্গ নৃত্য £--ভারতীয় মার্গ নৃত্যে চারটি ধারা 
বা আঙ্গিক আছে; যথা--ভরতনট্যম্১। কথাকলি, কথক ও 
মণিপুরী । ভরতনাট্যম্‌ ও কথাকলি হইতেছে দক্ষিণ ভারতের নৃত্য । 
কথক হইতেছে উত্তর ভারতের নৃত্য এবং মণিপুরী হইতেছে ভারতের 
পূর্বাঞ্চলের নৃত্য। 

(১) ভরতনাট্যম, ভারতীয় মার্গনবত্যের সবাপেক্ষা নয়নবিমোহন 
ধারা । ইহার আঙ্গিক সৌকর্ষ অবিস্মরণীয়। ইহাতে সর্বাঙ্গের 
মনোগ্রাহী সঞ্চালন ব্যতীত অভিনয়াংশও লক্ষণীয় । 

(২) কথাকলি নৃত্য ধারার প্রধান উপজীব্য বীররস। ইহাতেও 
ভারতীয় পুরাণের কাহিনীগুলি রূপ গ্রহণ করে। ইহাতে পদবিক্ষেপ 
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এবং অন্তান্ত অঙ্গের কারুকাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার রূপসজ্জাও 
বৈচিত্রপু্ণ। 

ডে) কথক নৃত্য পায়ের কাজের প্রাধান্য লক্ষণীয় । ইহাতে 
বোল এবং অভিনয়ের সাহায্যে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত 
কর! হয়। 

(৪) মণিপুরী-_অত্যন্ত কোমলতাপূর্ণ, লালিত্যপূর্ণ, নয়ন তৃপ্তি 
কারী নৃত্যধারা | ইহার প্রধান উপজীব্য ভগবান শ্রীকৃষের লীলা 
সমূহ। 





শিলী---অভ্ঞপশহ্ক তর 





নৃত্যাচাধ মণিশঙ্কর 





স্কখেন বড়ুয়! 


নৃত্য শিল্পী 
€ কমেকটি নুতাযশিক্ষাষ্তনে শিক্ষকতা কারে ব্রত আছেন) 
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ভরতনাট্যষ নত্রের ইতিহাসের পশ্চাপট 
(10719601108] 3801 6:0000 ০৫6 10315919009 ঘে ঝা ) 
কাশ্মীর থেকে কন্ত। কুমারিকা পর্যন্ত যে ভারতীয় সংগীত 
সংস্কৃতির বিস্তার ছিল, বর্তমানের ভরতনাট্যম নৃত্য কল। ভারই 
এক প্রবীণ অঙ্গ । বৈদেশিক আক্রমণে এবং তার শাসনে প্রভাবিত 
হয়ে ভারতের উত্তর ভাগে এ সঙ্গীত সংস্কৃতি এক মি সংস্কাতির 
রূপধারণ করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত বিদেশী আক্রমণের কবলমুক্ত 
থাকায় সেখানে এ প্রভাব অনুপ্রবেশ করতে পারেনি । তার ফলে 
সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট বজায় ছিল এবং আজও 
আছে। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের দেবদেউল জমূহে পবিভ্র ভাবে 
ভারতীয় মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এ নৃত্যক'লা প্রদণিত হওয়ার 
কারণেও তার যথার্থ সংরক্ষণ করণ সম্ভব হয়েছে । পরবতাঁ কালে 
সেখানকার সঙ্গীত পিপান্্র রাজন্যবর্গের ও গুণীজনের আস্তরিক 
সহায়তার ফলে এ ভরতনাট্যমূ নৃত্যকলা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ 
লাভ করে ভারতের সমগ্র অঞ্চলে বিস্তার লাভের পথে । শুধু তাই 
নয় ভরতনট্যম্‌ নৃত্যুকল! সংস্কৃতি যে কেবল দক্ষিণ ভারতে সীমিত 
ছিল ত৷ নয়, উত্তর ভারতেও তা সংরক্ষিত ছিল এমন নজিরও পাওয়া 
যায়। 
উদাহরণ স্বরূপ, মহাকবি কালিদাসের সময়ে উজ্জরয়িনী নগরে 
কাশ্মীরের এক পণ্ডিতজন অভিনব গুপ্তের নাম পাওয়া যায়, যিনি 
তরতনাটাম্‌ শাস্ত্রের ওপর তার সুচিন্তিত টাকা রচনা করে আলোক 
সম্পাত করে গেছেন । বঙ্গভূমিতে কৰি জয়দেবের নামও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখষোগ্য । তার রচিত “অষ্টপদী* এবং তার পত্ী পল্লাবতী 
বিরচিত “অভিনয়” মধ্যকালীন গুপুযুগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এছাড়া 
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই, সংস্কৃতি সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল । 
উত্তর ভারতে প্রায়শঃ বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাজনৈতিক পট 
পরিবর্তনের ফুলে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধার! বৈদেশিক প্রভাবের 
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সঙ্গে মিশে যায় এবং একটা! মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, ফলে ভারতীয় 
বৃত্যকল! এঁ মিশ্র সংস্কৃতির মাঝে তার আপন সত্ব! হারিয়ে ফেলে। 
একথা পূর্বেই বল! হয়েছে যে দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবর্গের পুষ্ট 
পোষকতাই প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে । উত্তর 
ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বৈদেশিক সংগীত সংস্কৃতির প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়ে কালক্রমে তার নিজের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে হারিয়ে 
ফেলেছে । দক্ষিণ ভারতে (মাদ্রাজ মহীশৃর, কর্ণাটক অন্ত প্রভৃতি ) 
প্রচলিত কর্ণাটকী সংগীত সেইরূপভাবে প্রভাবিত ন। হওয়ায় এখনো 
প্রাচীন ভারতের এঁতিহ্া বজায় রেখে আসছে নির্ভেজাল ভাবে । 


ভরতনাট্যম 

ভরতনাট্যমৃ--ভরতনাট্যম ঞ্ুব বা ক্লাসিকাল নৃতোব মূলরীতি। 
অনেকে বলিয়া থাকেন, যে ইহাতে ভাব-রস তালের পুর্ণবিকাশ 
হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "ভবতনাট্যম হইয়াছে । (ভিন্ন মতে 
ভাব--ভ, রাগ--র এবং তাঁল--ত এই তিনটি প্রথম বর্ণের সমগ্য়ে 
এর নাম হয়েছে ভরতনাট্যম্‌ )। প্রধানত; ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 
মূলুত্রগুলি অবলম্বন করিয়া এই গ্রব নাট্যরীতির বিকাশ হইয়াছে 
বলিয়। ইহাকে “ভরতনাট্যম” বলে ;_-এবং সেইখানেই ইহার 
এইরূপ নামকরণের সার্থকতা । ইহাকে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ন্বত্যের 
মর্যাদা দেয়া হয়। শান্ত্রে যে “করণ' অঙ্গহারেব উল্লেখ আছে, 
তাহা! শুধুমাত্র ভরতনাটযমেই দেখা যায়। 

ভক্কিযুগে যে সকল নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
ব্রাহ্মণ মেলা”, 'শিবমেলা” “নট্র,ভমেল।”, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
সকল নাটকই পরবর্তীকালে পৃথক পৃথক নাম লইয়াছে। 

যোড়শ শতাব্বীতে “ভাগবত মেলা” “কুচ্চিপদী”, “বক্ষগণ” 
প্রভৃতি প্রাচীন নৃত্যনাট্যগুলির পরিণত অবস্থা। এই সকল 
বৃত্যনাট্যগুলির প্রবর্তকগণ ভ্রাম্যমান পণ্ডিত ছিলেন। তাহারা 
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একাধারে কবি, ন্ৃত্যজ্ঞ ও নাট্যশান্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের অক্লান্ত 
প্রচেষ্টায় নৃত্যনাট্যগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়! উঠে। নট্টভনর ও 
সঙ্গীতাচার্যগণ দেবদাসীগণের শিক্ষাগত ছিলেন। কুচ্চিপদী 
হৃত্যনাট্যের ভিতর 'পারিজাতহরণ”, ব। “ভামকালপম্” বিশেষভাবে 
খ্যাত। তিন রাত্রি ধরিয়া এই সকল ন্বত্যনাট্যের আয়োজন হইত 
তীর্থ নারায়ণ যোগী “রুকমঙ্গদ' ন্বত্যনাট্য রচন1 কয়িরাছিলেন । 

ভরতনাট্যুম্‌ বলিতে শুধু “দাসীঅষ্টম্‌* নহে। কুচ্চিপদী ও কুরুভজী 
স্বত্যনাট্যকেও গণ্য কর! হয় । “দাসীঅষ্রম* অন্যান্ত নামেও অভিহিত 
হইয়। থাকে, যথা--“চিন্নমেলম্, “সাদীরনৃত্য” “তাঞ্জোর' নৃত্য প্রভৃতি । 

সারফোজী (১৭৪৭-১৮২৪ খুঃ পধ্যস্ত ) ও শিবাজীর রাজত্বকালে 
(১৮২৪-১৮৭৫ খঃ পর্যস্ত) সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। ইহাদের 
রাজত্বকালে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া 
ভেডিভেলু এবং শিবানন্দম আধুনিক ভরতনাট্যম নৃত্যের সংস্কার 
করেন । 

সর্বাপেক্ষ। প্রথমে ভরতনাট্যমের চর্চ1/ হইত তাঞ্জোরে। 
কাজেই তাঞ্োরের নবত্যে মূলগীতির বিশ্বসিযোগ্য রূপ দেখিতে 
পাওয়। যায়। তাঞ্জোরের মহারাজা এই লুপ্তপ্রায় নৃত্যধারার 
পুনরুদ্ধার করিয়! গিয়াছেন। মন্দিরের দেবদাসীরাই এই ধারাকে 
বহন করিয়া আসিয়াছে যুগ হইতে যুগাস্তরে । মন্দিরের বিগ্রহের 
সম্মুখে আরতির সময়ে দেবদাসীর। এই ন্বত্য করিত-_-দেবতার 
মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে । প্রথম যুগে সমাজে দেবদাসীদের স্থান 
অত্যন্ত সম্মানীয় ছিল। দেবদাসীরা! দেবতাতেই সমপিত প্রাণ 
হইয়া, দেবতাকেই স্বামী বলিয়। কল্পনা করিয়া সারা জীবন কুমারী 
থাকিয়া দেবদেউলে দেবসেবা করিত। পরবতাঁ যুগে এদেশে 
পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন অনুপ্রবেশ করিল তখন বিভিন্নপ্রকার অবস্থার 
বিপাকে পড়িয়। দেব দেউলের পরিবর্থে রাজা-মহারাজা বা বিশ্তশালী 
ব্যক্তির বিলাসকক্ষই হইল দেবদাসীদের নৃত্যের স্থান, রিগ্রহের 
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বনিক শ্রেণীর মনোরঞ্জনই তাহাদের কর্তব্যকর্ম হইল। তখন সমাজ 
তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়! রাখিল। তাহাদের শ্রীয়প জঘন্য বৃত্তির 
সহায়ক বলিয়া জনসাধারণ ঘ্বণীয় 'ভরতনাট্যম” নৃত্যধারাটিও চর্চা 
করিত না, ফলে এই ধারাটি অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। এখন 
কালের পরিবর্তনে, মানুষের মনের উদারতায়, এবং সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন মানুষের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে এই ন্বত্যধার! পুনরায় সমাদৃত 
ও সমধিক প্রচলিত হইয়াছে । 

“সাদীর” কথাটা শ্চতুর” কথাটির অপজ্রংশ। চারিটি বেদ হইতে 
ইহার সারাংশ সংগ্রহ কর! হইয়াছে বলিয়া ইহাকে চতুর” বা 
*সাদীর” নাট্য বলা হইয়। থাকে । “*চতুর* কথাটির “নিপুণ” অর্থও 
করা মায়। নট্রুভমেলা হইতে “সাদীর' নুত্যের উদ্ববে। ভরতনাট্যম্‌ 
নৃত্যকে সাদীর নাট্যম্ও বলা হয়। 

ভরতনাট্যম নুত্যের গায়িকা! বৃন্দকে “পদিনী” বলা হয়। 
ভরতনাট্যম শিখিতে হইলে প্রথমেই “আদাউ-এর”” (78510 1091)০5 
01015 06 13138190909) অভ্যাস করিতে হয়--ইহাতে নৃত্তহস্ত, 

পাদভেদ, স্থানক, চারী, ন্বত্য, রেখা ও সৌষ্ঠবের সমন্বয় হইয়া 
থাকে; ইহা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিলে নৃত্যের পরব্তাঁ অংশঞগ্খলি 
শিখিবার পক্ষে সহজসাধ্য হয় । 

ভরতনাট্যম নৃত্য পদ্ধতিতে পদতল সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে স্থাপনকে 
“টাট* বলে। ভূমিতে গোড়ালীর দ্বারা আঘাত করাকে "টাটমেট” 
বল! হয়। পরায়াক্রমে পদতল ও গোড়ালীর দ্বার আঘাত করাকে 
“টাটমেট বলা হয় । নৃত্যে “তে ইউমদত্ত।”৮ বোলটি «*টাটমেট*-এর 
সাহায্যে করিতে হয়। পদতলের অগ্রভাগ দ্বার লাফাইয়! 
গোড়ালীর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলে “কুদিত্িমে্ি” হয়। এই 
ধরণের পদক্রিয়ার ছারা “তেইকৎতেই” করিতে হয়। পদতলের 
অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে “নাট” হয়। ভরত নাট্যম্‌ নৃত্যে, 
ছোট বোলকে “জেদী” বলা 'হয়। কতকগুলি জেদীর সমট্টিকে 
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অথবা বৃহৎ বোলকে “তিরমন্নমৃ” বল! হইয়। থাকে । “শিলগ্দদিকরণ 
--ইহা! একটি তামিল গ্রন্থ। 

নটনাদী বাগ্যরঞ্জনমৃ-_ইহা একটি তামিল ভাষার সংগীত গ্রস্থ। 
ইহাতে ১২ প্রকার তাগুবের উল্লেখ আছে। যেমন, 


(১) আনন্দ তাণ্ডব (২) সন্ধ্যা তাগুব, (৩) শুঙ্গার তাগুব (৪) 
উম! তাগুব (৫) উরধর্ব তাগুব (৬) মুনি তাণ্ডব (৭) সংহার তাণ্ডব 
(৮) উগ্র তাগুব (৯) ভূত তাণ্ডব (১০) প্রলয় তাগব (১১) তুজঙ্গ 
তাগুব (১২) শুদ্ধ তাগুব। 

আরাঙ্গা্রেল-_সাত বৎসর পর শিক্ষা সমাপনাস্তে দেবতার 
সম্মুখে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদণিত প্রথম নৃত্যোৎসব । 

ভরতনাট্যম্‌ (সাদীর) নৃত্যের ছয়টি বিভাগ আছে-_-আলারিঞণ,২ 
যতিষ্বরম্, শবম, পদমূ্‌, বর্ণম্‌ ও তিল্লান।। 

(ক) আল্লারিপু- ইহার অর্থ “বন্দনা” ।  প্রত্থমে ভূমি 
দেবীকে (রঙ্গদেবতাকে) প্রণাম ও দর্শক মগুলীকে অভিবাদন করিয়া 
শিল্পী মস্তক ভ্রু, চোখ, গ্রীবা, স্বন্ধ ইত্যাদির এবং “আদাউর” 
সাহায্যে আপনার ন্ৃত্যকুশলতা৷ এবং শিল্পসৌকর্ষযযকে বিকশিত 
করিয়া তোলে । ইহা! দ্বারা ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য আরস্ত করা হয়। 

(খ) যতিস্বরমৃ--ইহাতে “যতি' ও 'রাগ'-এর সমন্বয় হয়। 
“ষতি'র অর্থ 'বোলপরম্‌" “্বরম্”-এর অর্থ “সরগম্”। এই নৃত্যে 
বিশেষ তালের, ছন্দের সহিত বতপ্রকার সম্ভব অঙ্গহারের সমন্বয় । 
কর। হয়। “যতি*র সহিত “সারগমে'র গ্রন্থণ হয় বলিয়া ইহাকে 
“যতিস্বরম্” বল! হয়। 

গে) শব্য্‌-_এই ন্বত্যেই প্রথম অভিনয়ের রস আম্বাদন করা 
যায়। ইহাতে সুন্দর সুন্দর গীতের সাহায্যে অভিনয় প্রদর্শন কর! 
হয়। শবম এ দেবত। ও রাজার স্ত্রতিগান কর! হয়। এই নৃত্যে 
একই অর্থবাহ্ঠী বোলকে বিভিব্লভাবে প্রদর্শন কর! হয়। 
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(ঘ) পদমৃ---এই নৃত্যে সঙ্গীত ও বোল ছই-ই থাকে । ভরত- 
নাট্যম নুত্যের শেষ অংশে ইহা প্রদণিত হয় । *পদম্‌*-এ যে সঙ্গীত 
হয় তাহা! অধিকাংশই প্রেম সঙ্গীত। 

(৩) বর্ণমূ-_ইহা৷ খুব জটীল ও বড় নৃত্য। এই নৃত্যে গানের 
কথার সহিত কঠিন তাল-লয়ের কাজ বিভিন্ন ছুদ্রা ও অভিনয়ের 
সাহায্যে করা হয়। মধ্যে মধ্যে বোল পরম্‌ ও সারগম্-এর সহিত 
ৃত্য কর! হয় । পদছয়ের দ্বারা তালের কাজ, হস্তমুদ্রা! দ্বার সঙ্গীতের 
অর্থ প্রকাশ ও মুখমণ্ডলের দ্বারা অভিনয় কর! হয় । শিল্পীর চাতুর্য, 
প্রতিভ। ও শক্তির পরিচয় পাওয়। যায় ইহাতে । 

(চ) তিল্লানা__এই নৃত্যে পায়ের “কাজ' খুব বেশী এবং এই 
বৃত্য সাধারণতঃ দ্রুতলয়ে হইয়৷ থাকে । এই নৃত্যে তিল্লানা গীত 
হয় বলিয়। ইহাকে পতিল্লান।” বলে । ইহাতে গানের সহিত ছন্দের 
বৈচিত্র্য একটি অপূর্ব পরিবেশ স্থ্টি করে। 

ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের বেশ--জগত গতিশীলতাই ইহার ধর্ম, 
গতিই ইহার প্রাণ। গতির সহিত আমাদের সামগ্রস্ত রাখিতেই 
হইবে। সুতরাং যে পরিচ্ছদ সাধারণ উপায়ে পরিধান করিতে 
পারা যায় এবং যাহা দেহরেখার সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়! সৌন্দর্যবৃদ্ধি 
করে, তাহাই ন্বৃত্যের উপযোগী । দেহের গতি প্রকৃতির সহিত 
পোষাকের সামঞ্জস্ত বিধান অপরিহার্য । সুতরাং আধুনিক যুগে 
ইহার সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া সত্যের বেশভৃষা করা উচিত। নাট্য- 
কারিণীর অধিক ভূষণে সজ্জিত হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে 
অধিক ঘর্মের জন্য মুখকাস্তি নষ্ট হইতে পারে এবং ইহা দেহের 
স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতে পারে । এই সম্বন্ধে বিচার করিয়া! নৃত্যের 
পোষাক পরিচ্ছদ হওয়া! উচিত। 

আধুনিক ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে পোষাক পরিচ্ছদের সংস্কার করা 
হইয়াছে । 

ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য বিছ্যতের ন্যায় গতিসম্পন্ন বলিয়া ইহাতে 
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পায়জাম।র মতো! পোষাক ব্যবহার কর। হয়। কিন্তু পূর্বে পায়জামা 
ছিল না। তাহার পরিবর্তে কচ্ছ দিয়! শাড়ী পরিতে হুইত। এই 
শাড়িগুলি ডোরাকাট! ছিল এবং ইহাকে *তুইয়াশেলে” বল। হইত। 
অধুনা একটি পৃথক কাপড়ের টুকর! পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত করিয়া! এবং 
নিতম্ব ঢাকিয়া কোমরে বাধিতে হয়। পূর্বে তুইয়াশেলের অঞ্চলটি 
কোমরে জড়াইয়৷ সামনে ঝুলাইয়! দেওয়া হইত। ভরতনাট্যম্‌এ 
নীবিবন্ধ ব্যবহার কর! হয় এবং ইহাকে 'মুন্দি' বল! হর। স্বন্ধের 
উত্তরীয়কে বল! হয় 'মেলাকু” ৷ “চুম্কীর কাজকরা রাউজকে বল! হয় 
“রবিকে” এবং চুম্কীর কাজকে বল! হয় “কচিপ”” | 

নৃত্যশিল্পী একটি সপিল বেণী প্রলম্বিত করেন, যাহাতে ফুলের 
মাল ঝোলানে। থাকে । অলংকারের ভিতর সীমস্তের হই পারে 
হুইটি ব্রোচ ব্যবহার করা হয় । এই ছুইটি ব্রোচ হইতেছে “চন্দ্র ও 
ন্ট । সি'থি ও তার সামনের লকেটটির নাম “চুট্টি' । ভরতনাট্যম্‌ 
বৃত্যে সিথিকে এবং ছুই পার্খে দুইটি ত্রোচকে “তালেকনাঘাই” বলা 
হয়। বেণীর উপরদিকে একটি রঙিন পাথর খচিত বড় একটি গোল 
ব্রোচ থাকে। ইহাকে 'রাকুডি, বলে। বেশীর মধ্যে মধ্যে এক 
একটি পাথর খচিত ব্রোচ থাকে । ইহাকে “জভাইভিল্ল।' বলা হয়। 
বেণীর প্রান্তে সুন্দর তিনটি ঝুমকার গুচ্ছ থাকে, ইহাকে “কু্জম্‌ 
বলে। মণিবন্ধে বলয় এবং হাতের উপর প্রান্তে বাজুবন্ধকে “ওয়াঙ্ি” 
বলা হয়। কানের ঝুমকাতে যে শিকলটি চুলের সঙ্গে লাগানে হয়, 
তাহাকে “মাটল” বলে। “তোড” হইতেছে কর্ণভূষণের উপরপ্রান্তে 
ব্যবহৃত পাথর | লম্বমান ঝুমকাকে “বিমকি” বল! হয়। ভরতনাট্যম্‌ 
নৃত্যে নাকের গহনাগাল একটি বিশেষত্ব আনিয়া দেয় । ভরতনাট্যম্‌ 
নৃত্যে 'নথ+, “বেশরী” ও “পুল্লাকে” (নোলক ) প্রভৃতি নাকের গহনা 
ব্যবহার করা হয়। পায়ে চুটকী, তোড়া ইত্যাদী গহন! এই নৃত্যে 
ব্যবহৃত হয়। নুত্যের সহিত সঙ্গতে থাকে বীণা, নাগশরম্‌, বাশী, 
মাদল ও মন্দির ইত্যাদি বাস্ধযন্ত্র। এই ন্বত্যের বিখ্যাত শিল্পী- 
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মিমাক্ষী নুনরম্‌ পিল্লাই, রামচন্দ্র পিল্লাই, রামাইয়। পিল্লাই, এলাইয়া 
পিল্লাই, গণেশম্‌ পিল্লাই, ও মরুথাঞ্সা! পিল্লাই প্রমুখ । 


দেবদাসী 

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত পূজার উপচার হিসাবে দেবতার চরণে 
দিবেদিত হইত। যাহার! দেবতার পাদপঙ্ছে নিবেদিত সঙ্গীতে 
অধিকারিণী হইতেন, তাহাদিগকে দেবতার চরণের চিরদিনের জন্য 
উৎসর্গ করা হতো, তাদেরই দেবদাসী বলিয়া! অভিহিত করা 
হতো । দেবদাসীর প্রথা শুধু ভারতে নহে, এশিয়। এবং ইউরোপেও 
প্রচলিত ছিল। রুবি গিনার (7205 01051 ) তাহার +[106 
938695/৪% ০০ 0৪ 1[091১০% এ গ্রীক দেবদাসী গণের কথা উল্লেখ 
করেছেন । ডূবনেশ্বরের মন্দিরে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় 
যে নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল । উড়িষ্যার 
দেবদাসীগণকে.“মাহারী” বলা হতো । মাহারীগণ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিলেন ভিতরগণি ও বাহারগণি। ভিতরগণি বড় দেউলে 
নৃত্য করিতেন এবং বাহারগণি মন্দিরের সংলগ্ন নাট মন্দিরে নৃত্য 
করিতেম। ইহাদের অস্তিত্ব এখন পর্য্যস্ত বহিয়াছে। মণিপুরে 
দেধদাসী প্রথার প্রচলন ছিল এবং এখন পর্ধ্যস্ত আছে। মণিপুরের 
মন্দিরে দেবদাসী ও দেবদাস উভয়ই ভগবানের সেবা! করিতে 
পারিতেন, ইহাদিগকে এযামাইবী ও এযামাইবা বল৷ হয়। দক্ষিণ 
ভারতে দেবদাসীগণের ভিতরও শ্রেণী বিভাগ ছিল। ইহারা 
€দেবদাসী”, “রাজদাসী”, অলঙ্কারদাসী ব। স্বদাসী এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিলেন । ভরত নাট/ম নৃত্য চিরদিনই ভারতীয় সংগীতের 
আদর্শের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে এসেছে। এই নৃত্য যখন দক্ষিণ 
ভারতে প্রসার লাভ করে তখন দেবদাসীগণের নিষ্ঠার দরুণ ইহাতে 
ফোন প্রকার বিদেশী প্রভাব প্রবেশ করতে পারেনি । তখন থেকেই 
এই বৃত্য তাদের মধ্যে পরম্পরায় চঙ্জে এসেছে। 
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দেবদাসী--দেব মন্দিরে দেবতার মনোরঞ্জন করতেন তাকে 
“দেবদাসী” বল। হ'তো। 
রাজদাসী--যিনি রাজ দরবারে নৃত্য প্রদর্শন করতেন তাকে 
“রাজদাসী” বলা হ'তো। 
অলঙ্কারদাসী--ষার৷ বিবাহ বা সামাজিক উৎসবে নৃত্য প্রদর্শন 
করতেন তাদের “অলঙ্কার দাসী বা! ত্বদাসী বলা 
হ'তো। 


ভরত নাট্যম্‌ নৃত্যের গুরুদের বংশ তালিকা 

তরত নাট্যম্‌ নৃত্য গুরুদেব বংশ তা'লক। নির্ণয় করা৷ খুব সহজ 
কাজ নয়। তবুও ভরত ন:ট্যম্‌ নৃত্যের কিছু কিছু গুরু ও তাদের 
বংশ তালিক। ও পরিচয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে । 

স্ববারাও ছিলেন সারফৌজীর সমসাময়িক। তার চার পুত্র 
ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে চিহ্ছায়িয়া. পুন্নায়িয়া, ভেদিভেলু ও 
শিবানন্দম। তাঁদের বংশ তালিক। থেকে দেখ! যায় বে স্থববারয়। 
নট্ট,ভনর তৃতাঘাজী রাজ প্রসাঁদের সম্মানিত ন্ৃত্যুশিল্লী ছিলেন। 
তারই চারপুত্র তানজোর রাজ সভায় ছিলেন এবং তাদের নৃত্য 
কুশলী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েছিলেন । আধুনিক ভরত নাট্যম্‌ নৃত্যু- 
এর সংস্ক'র এদের দ্বারাই সাধিত হয়। এই সময় নৃত্যের বিশেষ 
উন্নতি লাভ করে। এর পরই নাম কর! যায় মিনাক্ষী নুন্দরম্‌ 
পিল্লাইয়ের। উপরোক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের এক জন, পুন্লাইয়ার কণ্ঠার 
পুত্র-এর পুত্র হলেন, এই মিনাক্ষী সুন্দরম্‌ পিল্লাই । ধাহাকে পাশ্চাত্য 
ব্যালে (7391150) নৃত্যের শিল্পীঘ্বয় সিচেষ্ট্া (0101)966 ) ও পেটিগা 
(9500008 ) এর সংগে তুলনা কর! যেতে পারে । এইটাই প্রথমে 
মনে জাগে যে, তার বংশকে একটা শাখাপ্রশাখ। বিস্তারিত এক 
বিশাল বট গাছের মত মনে হয় । ঘিনি তার বংশে বছ নৃত্যশিল্পী 
স্ঘ্রিকরে গেছেন। বংশ তালিকা দেখলে দেখা যাবে এই বংশের 
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পূর্ব পুরুষ সুববারয়া ন্টুভনর অপর নৃত্যশিল্পী সেনতিলভেল অন্নতীর 
পুত্র মহাদেব অন্নভীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে তানজোরের 
রাজসতায় তিম্েলভেলী থেকে নিয়ে এসেছিলেন । ভরতনাট্যম-এর 
রূপ আগে ছিল একটু অন্য প্রকার। মহাদেব অন্নাভি ইহাকে 
পরিমাজিত ও নৃতন নূতন নৃত্তের তঙ্গি সংযোজিত করেন। তিনি 
শিক্ষাগ্তরু ও রচয়িতা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন । তিনি 
“ভরত নাট বিদ্ধান* উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন। মিনাক্ষী সুন্বরম্‌ 
পিল্লাই নৃতের ক্রিয়াত্মক ও তত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পটু ছিলেন । তার 
এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তীর পুত্র মুখিয়া পিল্লাই ব্যাঙ্গালোরে 
নৃত্য চা করেন । তার প্রথমা কন্তাকে চুকালিঙ্গম পিল্লাই, দ্বিতীয়াকে 
তানজোরের পিচাইয়। পিল্লাই এবং তৃতীয়াকে পুন্নাইয়! পিল্লাইয়ের 
সংগে বিবাহ দেন। 


আদাউ 
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ভরতনাট্যম্‌ ্বত্যে আদাউ সম্পর্কে অনেক তত্ব এবং বিভিন্ন 
মতব।দ চালু আছে । আদাউয়ের সংখ্যা সম্পর্কে এ অনুরূপ ব্যাপার । 
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১৫টি পরিবারের মত ধরা হয়েছে । যেমন এক একটি পরিবার ছুই, 
বা ততোধিক মান্থুষ নিয়ে গড়ে ওঠে তেমনি আদাউয়ের কয়েকটি 
ছন্দযুক্ত বোল নিয়ে ( অর্থাৎ ছুই ব! তার বেশী ) এক একটি আদাউ 
গঠিত হয়েছে । এই ভাবে যুখ্য আদাউয়ের সমষ্টি ১৫টি। উপরোক্ত 
ছন্দযুক্ত বোলসহ আদাউযের সংখ্যা নিয়ে কোন কোন গুরুর মতে 
৭৬ টি আবার কারে! কারে! মতে ১০০টি । 
আদাউ শবের অর্থ হল হস্ত, পদ, ভ্রু, গ্রীব! প্রভৃতি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্জাদির সঞ্চালন । ইহ! তরত নাট/)ম্‌ নৃত্যশিক্ষার বর্ণমাল! স্বরূপ 
অর্থাৎ সাধারণ কথায় প্রাথমিক ভিত্তি | নিয়ে ১৫ টি মূখ্য 
আদাউযের নাম লিখিত হইল । 
১। তট্রী (7805 ) আদাউ 
২। নট! ( টব৪৮৪ ) আদাউ 
৩। তা তেই তেই তা ([9.7919178 ) আদাউ 
৪। কুদিতু, মেত, (00106 750০. ) আদাউ 
৫| তেইয] তেই (919 1৪151 ) আদাউ 
৬। তং তেই তা হা (15081 78 75 ) আদাউ 
৭। তৎ তেই তাম (78081 781 ) আদাউ 
৮। তাদ্দিংগিনাতুম (80181090010 ) আদীউ 
৯। কিটাতাকাতারিকিটাতুম ( 10309691:90101019000 ) 
আদাউ 
১০ | তাতেই দত্ত (79717911905 ) আদাউ 
১১। ধিংতেইনদা তা তেই (1011691170909651 ) আাদাউ 
১২। মণ্ডি (১9091) আদাড 
১৩। সারিরকল (989:111591 ) আদাউ 
১৪। তাকিটা (78165 ) আদাউ 
১৫। তেই তেই তেই তেই তেই তেই দিদিতেই (78111 
পু৪ঃ [৪1810911011 10171 191 ) আদাউ 


্ঠি নৃভ্যবিতান 


১। তা আদাউ-এর ছন্দযুক্ত বোল সমূহ নিম্নরূপ-_ 

ক। তেই হা তেই অথবা তেইয় তেই 

খ। তেইহ! তেই অথব! তেইয়! তেই 

গ। তেইহা! তেইহা তেই অথবা! তেই তেই তা 

ঘ। তেইহ তেইহা! তেই তেই তাম অথবা তেইয়৷ তেইয়! তেই 

তেই তা। 

প্রত্যেকটি মুখ্য আদাউ এই ভাবে বিভিন্ন ছন্দযুক্ত বোলসহ 
গঠিত হয়েছে । ভরত নাটাম্‌ নৃত্য শিক্ষায় আদাউ হল নিপুণতা ও 
স্পরিপাট্যত অর্জনের ক্ষেত্রে এক অপরিহাধ্য উপাদান ! 


কর্নাটকী তাল 

দক্ষিণ ভারতে কর্নাটক পদ্ধতিতে অতি প্রাচীন কালে ১০৮টি 
তালের ব্যবহার ছিল। পরবতাঁকালে ৫৬টি তাল প্রচলিত হয় । 
বর্তমানে ৫৬টির ভিতর ৭টি মৃখ্য তাল এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। 
১০৮টি তাল “অষ্টোত্বরশত তালম্‌” ৫৬ টি অপূর্ব তালম্” এবং ৭টি 
তাল 'সপ্ততালম্ নামে পরিচিত। এই সপ্ততালম্‌ হইতেছে-_গ্রবম্‌, 
মতম্‌, রূপকম্‌ বম্পা, ত্রিপুট, অঠ ও একম্‌ উপরোক্ত তালগুলির 
মধ্যে চারটির নাম অপভ্রংশ হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে, যথা £-- 
প্রবমস্এর অপত্রংশ হয়েছে 'তুরুবম॥, মতম.সএর অপভ্রংশ হয়েছে 
“মট্রয়ম,, ত্রিপুট হয়েছে “তিরপুডাই”, এবং অঠ হয়েছে “মড্ড?। 
সাতটি প্রধান তালের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি থাকায় মোট 
তালের সংখ্য। হয়েছে পরয়ত্রিশটি। এক একটি তাল যেমন পাঁচটি 
বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে মোট পর়ত্রিশটি তাল হয়েছে, তেমনি 
প্রত্যেকটি তালের আবার অঙ্গভেদ আছে । মোট অঙ্গ হল ছয়টি। 
এই অঙ্গ গুলির ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন আছে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের মাত্রা 


পৃথক পৃথক, ঘেমন £-_ 


বৃত্যবিতান ৪৫ 


অঙ্গের নাম চ্হি মাত্রা সংখ্য। 
১। লঘু(বালেঘু) ূ ৪ 
২। দ্রেত ০ ২ 
৩। অনুদ্রেত (বা বিরাম ) সপ ১ 
৪| গুরু ০(বা৪) 
৫। প্ুত ( (বা ৪।) ১২ 
৬। কাকৃপদ +(বা%ত) ১৬ 


বিঃদ্রঃ-লঘু (লেঘু) জাতি অনুযায়ী মাত্রা হবে, কিন্তু 
ফ্রুতম ও অন্ধুদ্রতমের মাল্টা সর্বদাই ছুই ও এক হবে। বর্তনান 
কালে ভরতনাট্যম নৃত্যে উপরোক্ত তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । 


বিসঞ্জিতম, 

কর্নাটকী পদ্ধতিতে প্রতিটি বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালির 
আঘাত করার পর, অবশিষ্ট মাত্রাগুলিকে দেখানো হয় এই 
বিসঞ্জিতম দ্বারা । “বিসজিতম+ ক্রিয়াটিকে আবার তিন রকম 
ভাবে দেখাবার নিয়ম আছে, যেমন £ 

১। “পতাংক বিসজিতম্-হাত উপর দ্দিকে তুলে মাত্রার 
হিসেব রাখা হয়। 

২। 'সপিণীবিসজিতম্--ডান দিকে হাত ছুলিয়ে দেখানে। 
হয়। 

৩। কুষয় বিসজিতম্ঃ-_এতে ব! দিকে হাত হেলানে। হয় । 

এক মাত্রায় বিভাগ অর্থাৎ অনুদ্ত হ'লে সেখানে “বিসজিতম, 
থাকে না। শুধুই আঘাত দ্বারা তাল দেখানো হয়। দ্রুত অর্থাৎ 
তুই মাত্রার বিভাগ হলে ১ মাত্রায় তালি ও২ মাত্রায় “বিসর্জিতম' 
দেখাতে হয়| 


৪৬ নৃতবিতান 


7/77২4৩ 

[0 005 [8108100১056 208094 ড61৬ 10 095 00102 ০৫ 
190619 01 819178195, 19510915919 000160005 110 00010 
অর্থাৎ কর্নাটকীযতে "মাত্রা ঃ অক্ষর-এর দ্বারা গঠিত । “অক্ষরকাল' 
একক পরিমাপ সমযকে অক্ষরকাল বলা হয়। 

48015519) ৪ 91160 ০৫ 01000. 215. 005 50105150108 ০01 
9 0109001951018 1801)0 8100 ড/০ 010091008, 

আদিতাল হল ব্রিপুটতালের বৈচিত্র্যের একটি তাল। এই 
তালের চিহ্ন একটি চতরশ্র লঘু ও ছুটি ক্রাতম ধাবা! গঠিত । যেমন, 

1০০-4+24+ 2558 81518191919. 
“অলঙ্কার”-মনের বৈচিত্র্য পূর্ণ গতিশীল অনুভূতির ফলে নৃত্য কলা 
স্প্টি হয়েছে । নৃত্য অর্থাৎ ছন্দোময় ভক্তির অনুরূপভাবে তালের 
আবির্ভাবও ঘটেছিল। সঙ্গীতের ছুটি দিক। যথা, আত্মিক 
(501216091) ও অলঙ্কার বা সৌন্দরয্যমূলক (4590)600 )। 
অলঙ্কার বলতে এখানে বিভিন্ন সুক্ম কারুকলার কথাই বোঝায | 
শিল্পী যখন তার অঙ্গপ্রতঙ্গ স্ুবিন্তত্ত অঙ্গভঙ্গিমার দ্বারা সুক্ষ 
কারুকল! ফুটিয়ে তোলেন তাহাকে অলঙ্কার ব1 সৌন্দর্য্য বলে । 
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বোল তাল লিপিতে লিখিবার পদ্ধতি 


ঠেকা--তাকাদিমি তাক! তাকাদিমি তাকাদিমি। 
উপরোক্ত ঠেকাটি ১৪ মাত্রা। ইহাকে গ্রুবম. তালে লিপিবদ্ধ 
করিলে নিয়রূপ হবে। যথ।, 


তাল জ্বাতি মাত্রার চিহুঃ মাত্রা সংখ্য। 
ঞবম্‌ চতুরশ্র 11091111] ১৪ 
মাত্রা | | | 1 11111117111 
ঠেকা তাকার্দিমি তাকা তাকাদ্িমি তাকাদ্িমি 
ঞ্বম, ত্র 11091|11] | ১১ 
মাত্র | | | | | | | | | | | 


ঠেক। তাকিটা তাকা তাকিটা তাকিটা 


অর্থাৎ চতুরশ্রে ঞ্বম মাত্র! হলে ত্র্যশ্জরে ১১ মাত্রা হবে। জাতি 
হিসাবে লেঘু বা লঘুর মাত্রা পরিবর্তনে তালের মাত্র! পরিবর্তন হয়। 


কুচ্চিপদী নৃত্য 

কুচ্চিপদী-ন্বত্য-_কুচ্চেল পুরম্‌ নামে এক গ্রাম থেকে এই নৃত্যের 
উদ্ভব হয়েছে বলে এই নৃত্যের নাম কুচ্চিপদী। পরবন্তী কালে এই 
গ্রামের নাম কুচ্চীপদী বলে অভিহিত হয় । 

সিছ্ধেন্দ্র যোগী তার অন্থপম কাব্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এবং 
অতুলনীয় শিল্পী মন দিয়ে এই নৃত্য নাট্য স্থপ্টি করেন। এই ন্বত্যই 
“কুচ্চিপদী” নামে পরিচিত হল। এই ন্ৃত্যনাট্যের মধ্যে “পারিজাত 
হরণ* ও *ভাম.কালপম, বিশেষ ভাবে খ্যাত। এই ন্ৃত্যনাট্যে 
যাতে কোন ব্যাভিচারের সংস্পর্শ না আসে তার জন্য সিছেন্দ্র যোগী 
এর মধ্যে নারীজাতির অভিনয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। পুরুষেরাই 
নারী চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন । কুচ্চিপদী ন্ৃত্যনাট্যে 
অভিনেতৃরা নিজেরাই গান করে ও তার সংগে ন্বৃত্য করে। 


নৃত্য বিতান 





আপুনিক নৃত্যশিব্নী--শ্রীকানাঈ মমদার (সাম্প্রতিক কালে আধুনিক 
নৃত্য পরিচালনায় ইনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করয়াছেন ও 
বঙমানে চিত্র জগৎ্-এ নৃতা পরিচালক) 





নৃত্যশিল্পী শ্রীশাস্তিনারায়ণ গুপ্ত (ইনি উদয়শঞ্কর সম্প্রদায়ে কিছুদিন 
ছিলেন এবং ইদানিংকালে কয়েকটি নৃত্য শিক্ষা যতনে শিক্ষকতা কার্ষে 


নিযুক্ত আছেন )। 
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নি সির 
দত ধরণ | সিকি ও ০০৭ 
সি, 


টা 
লি 
চর 

দু টু বস 


স্বগতঃ 


গুরু টি. এন. মরুণাঞ্সা! পিলাই 
(ববীন্দ্র ভারতীর ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গে তাজোরেঃ 
ভয়তনাট্যম-এন্র প্রচারকএবং প্রচারে তার অবদান অতুলনীয় ) 
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জমান জোর একটি মানাবম ভঙ্রিম! 


সত শদস্রসে 
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০০ এপ হী ওল ক সতত এ 
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ি্ পাত পন লট সপন শা স্রতিপি্পল গ্রস্ত পক্ষ কপ সপ 
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৪ ০ জ্বরের সাতাশ পাল স্প্কর পাপাহৃহাকাপাপি 
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নৃত্যবিতান 


ওড়িষী নৃত্য 

ওড়িষী ন্বৃতা-_উড়িস্যার দেবদাসীদের মধ্যে এই নৃত্য প্রচাং. 
ছিল। বিশেষজ্ঞরা! এই নৃত্যকে খুব প্রাচীন বলে মনে করেন। 
উড়িস্তার রাজারা এক সময়ে *মাহারী* দের নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছিলেন । দ্বিতীয় খুষ্টাব্বে খারবেলের সময় থেকে যোড়শ 
থুষ্টাকে রামচন্দ্রের রাজত্ব কাল পর্যন্ত *মাহারী” দের নৃত্যের 
প্রচলন ছিল। তারপর উড়িষ্যায় ব্বৃত্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় 
নি। গত কয়েক বছর ধরে এই ওড়িষী নৃত্যের পুনর্জাগরণ ঘটেছে । 
ভরত নাট/ম ও কুচ্চিপদী ন্বত্যদ্ধয়ের সংগে এই ন্বত্যের গভীর সাদৃষ্টঠ 
দেখা যায় । ওড়িষী নুত্যের সংগীত উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি 
অন্থসরণ করে । ওড়িষী নৃত্য কতগুলি বিশেষ শান্ত্রকে অন্থুসরণ 
করে, যেমন, নাট্য মনোরম্মা, সংগীত নারায়ণ, সংগীত দামোদর, 
সংগীত কল্পলতা, সংগীত অভিনয় দর্পণ, এবং গীত প্রকাশ । বর্তমানে 
এই ন্বৃত্য উচ্চাংগ পর্য্যায়ে উন্নীত হতে প্রয়াসী ঈছয়েছে। এই ন্বৃত্য 
ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয় নি। 


কথাকলি 

(২) কথাকলি--কথাকলিও দক্ষিণ ভারতের নৃত্য । কেরালা 
হইতেছে কথাকলির মূল পীঠস্ছান। স্থদূর দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে 
কেরলের ভৌগলিক অবস্থান কথাকলি নৃত্যরীতির বিশুদ্ধতা বহুকাল 
হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে । কাকলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কেরল 
অঞ্চলের লোকপ্রবাদ হইল--যোড়শ শতাব্দীতে মালাবার রাজ্যের 
মহারাজা বীর কেরাল। বর্ণ এই ন্ৃত্যরীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
দক্ষিণ ভারতের দেবালয়ে দীর্ঘকাল হইতে দেবদাসী নৃত্যের প্রচলন 
ছিল। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন পালা-পাবণে লোকনৃত্য ও লোক- 
সংগীতেরও বহ্ছল প্রচলন ছিল। এই সকল লোকন্বৃত্যের ধারা 
কথাকলি নৃত্যের মধ্যে আসিয়? মিশিয়াছে । ইহা হইতে অন্থুমান 

৪ 
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কর। যায় যে কেরল-মালাবার অঞ্চলের লোকন্বত্য হইতেই কথাকলি 
ন্বত্যধারার উদ্ভব। কোন একটি কাহিনীকে সংগীত ও নৃত্যের মধ্য 
দিয়া কথাকলিতে রূপ দেওয়। হয়। 

কথাকলিন্বত্য বীর ব! রৌদ্ররস প্রধান । তাই স্বাভাবিক ভাবেই 
ইহার শিল্পীরা অধিকাংশই পুরুষ। নারীচত্রিগুলিতেও প্রায়শঃই 
পুরুষরা রূপদান করে । এই ন্বত্যের রূপসজ্জার মধ্যে মুখোশটিই 
সর্বাগ্রে লক্ষ্যণীয় । কথাকলি নৃত্যবিদ্দের মধ্যে গুরু শঙ্করম্‌ নাম- 
বুদ্রীপাদ, কুঞ্জকুরু, কষ্ণনায়ার, রাভানি পিল্লাই, গুর গোপাল পিল্লাই, 
কেলুনায়ার ও গুরু গোগীনাথ বিখ্যাত । 


কথাকলির রূপসজ্জা 

কথাকলি নৃত্যের রূপসজ্জা চরিত্র অনুযায়ী পাচ ভাগে বিভক্ত 
কর! হয়েছে, যেমন, (১) পাচ্চা (২) কান্তি (৩) তাড়ি (8) কারি 
(৫) মিম্্কু এবংচরিস্তী অনুসারে মুখচিত্রণ করা এবং ভূষণ ও বেশভৃষা 
ধারণ কর! হয় । 

পাচ্চাঃ সত্তিক ভাবাপন্ন ও মহিমান্বিত রাজার চরিক্র, যেমন, 
শরীক, রামচন্দ্র, লক্ষণ, অর্জুন প্রভৃতি । তাদের কপাল সাদ, লাল 
ও কালে। রঙে রঞ্জিত কর! হয়৷ মুখের সন্মুখভাগ গাঢ় সবুজ বণে 
রঞ্জিত করা হয়। এবং নীচের চোয়াল বরাবর চুট্রি দেওয়৷ হয়। 
লাল অধর, কালে। চোখ ও ভ্র আকা হয়। 

কাত্বিঃঠ রজঃগুণ সম্পন্ন কুটিল চরিত্র, যেমন হর্ষ্যোধন ও 
কীচক প্রভৃতি । মুখের সবুজ রঙের সঙ্গে লাল দেওয়া! হয়, ইহাতে 
চুটি ব্যবন্ৃত হয়। মুখরঞ্জন সমাপ্তির পর একটি লাল সরু কাপড় 
মাথার খুলির নীচে বাধা হয় এবং তার ওপর সাদ! রঙে রঞ্জিত করা 
হয়। একে চুটিনতা বলে। ভ্র'র ঠিক ওপরে লাল রেখা টান! হয়। 
তার ওপর সাদ রেখা দেওয়া হয়। নাকের মধ্যস্থলে সাদা ও লাল 
রঙের কল্‌্ক! কাটা হয়। তার ওপর সাদা শোলার ছোট ছোট বল 
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স্থাপন কর! হয়। তাকে টিটুপুড্য বলে। লাল বিরাট গোঁফ আকা 
হয় এবং পাশে সাদা রডের রেখ। থাকে। 

তাড়ি? হনুমান, হুঃশাপন, বালী-স্ুগ্রীব ও মহাদেবের কিরাত 
প্রভৃতি চরিত্র । মুখের উপরিভাগ কালো, নাসিকার অগ্রভাগ ও 
মুখের নিয়াংশ লাল রঙে রঞ্িত। চিবুকের ছুই পাশে চুটি দেওয়া 
হয়। অধরে সাদ! রঙের ওপর কালে ছাপ থাকে । মুখগহ্বরে 
ধ্াত ব্যবহার করে এবং সাদ! তুলোর দাড়ি লাগানে। হয় | শিকারী 
প্রভৃতি চরিত্রে কালে। দাড়ির ব্যবহার হয় | ছুম্ত্য প্রভৃতি বোঝাতে 
লাল দাড়ির ব্যবহার কর! হয়। মুখের উপরিভাগ কালে! এবং 
লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। 

কারি: রাক্ষসী চরিত্র, যেমন পুতনা, তাড়কা, সুর্পনাখা 
প্রভৃতি । কালো রং ব্যবহৃত হয়। 

মিনুকু £ মহৎ চরিত্র, সতীনারী, মুনি, খষি, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি । 
হলুদ ও লাল বর্ণের হয়। ললাটে চন্দন তিলক এবং আখি পল্পবে 
কাজল বা শূর্মর প্রলেপ দেওয়। হয় । 

“কিরীটম+__মুকুট, (মুকুটের পশ্চাতে মণ্ডল বা চাকতি থাকে 
তাহাকে কেশভরম্‌ বলে )। “কেশভরস্* মুকুটের ছুই পার্থ্েও ছুইটি 
মণ্ডল থাকে, ইহাকে তোড়া বলে। 

উকতেকেন্রা-_ঘাগড়া। 

পাড়িএরেজানম.-_-কটিবন্ধ হিসাবে একটি ঝালর-এর মত 
ব্যবহার করে। 

পাটুওয়াল-_লাল কাপড়ের টুকর! ঘাগড়ার ওপর দিয়া ঝুলান 
থাকে | 

কুপ্লায়াম পুরাহাতের জামা । 

উত্তরীয়ম._চাদর (প্রাস্তদেশে আয়না থাকে ) 

'যুণ্ডি পোষাকের সম্মুখভাগে জরীর কারুকার্ধ খচিত নীবি- 
বন্ধকে মুণ্ডি বলে ) 
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কোটালারাম২_বক্ষে কাপড়ের টুকরা বাঁধিতে হয়, ইছাকে 
কোটালারাম্‌ বলে। 

অলঙ্কার _গোলাকৃতি অবতল “কুণগ্ডলম্”ঠ এবং ক্ষুত্রাকৃতি 
“চেভিকুট্‌” উল্লেখ যোগ্য । 

মুকুটের নীচে লাল কাপড়ের সরু বন্ধনীকে “চুট্রিতুনী' বলে, 
ইহার উপর যে সি'থি পর! হয়, তাহাকে 'নারা” বলে, কৃত্রিম কেশকে 
“চামরম? বলে। 

পু'তির হারকে “কাজুহারম্” বলে” স্বন্ধে যে গহুন। ব্যবহরে করে 
তাকে “তোল্ভাল।”, বাজুকে “ভাল”, এবং মণি বন্ধের গহনাকে 
*কটকম্” বলে। 


কথাকলির তাললিপি 
কথাকলিতে ভিন্ন ধরণের তাল ব্যবহৃত হয়। এইগুলি 
হইতেছে, চেম্বাড়া ( আদি ), চম্পা ( বম্পা ), আতা ( আড়ান্দ৷ ), 
পঞ্চারি (রূপক )। এই“তালের চিহ্ন নিয়রূপ-_ 


হাতের আঘাত], 

অন্গুলির কর গুণ1-*০ 

ফাক- ৮. 
তাল মাত! তালের শ্বরূপ 
চেশ্বাড়া ৮ [০০০1১ ১৮ ১ 
চম্প। ১০ 1০০০০০০এ] % 
আড়ান্দ! ১৪ 1০০০০৫০০০০1 ১১৫ 
পঞ্চারি ৬ 2০০০১ 


এই নৃত্যের তালে জাতি হিসাবে মাত্রার টিটি হয় না মাআ 
হিসাবে তাল নির্ণয় হয় । 


নিত্যবিতান 


কথাকলি কলাসম, 
১। তি তি তেইয়াম্‌ 
তিতি তি তেইয়াম্‌ 
তি তেই তিতি 
ধিতে ইত্যা ধিত্বা 
থেই 
| | | 
২। তত তৎ তাকা তা তাক। 
তাকা তাকা তা তাক! তা তিৎ 


তিকি তিকি তিতিকি তি তৎ 
তাক! তা তিং তিকি তিতিকি 


তা তাকা তা তাং তা তিকি 
তিতি তি তেই ধিন তাক। 
তেই-_ লি ধিত তাকা 
থেই 

সারি নৃত্যের বোল 


ধাতা 
ধাতা 


খিগিতা। 


| 

তাকা তা 
তিকি তি 
তাকা তা 
তি তাকা 
তি তিকি 
ধিতি 

ধিগি তা 


তেই ইত্যাম্‌ ইত্যা থেই 


| | | 


তেহাই--থাক! থেইয়া! কা ধিগি তাকা তাদি ঘেনে 


&৪ বৃভ্যবিতান 


কথক 

কথক--কথক নৃত্যের উৎপাত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মততেদ দেখা 
যায়। কাহারও মতে হরিদাস স্বামীর সময় হইতে কথক নৃত্যের 
আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ এই নৃত্যের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল । 
মধ্যযুগে এই ন্বত্যের রূপের পরিবর্তন হয়। মুসলমান সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ন্বত্য দেবমন্দির হইতে রাজদরবারে স্থান 
পাইল। ন্বত্যের যে মূলভাব ছিল-_-ভক্তিরস দ্বার] ঈশ্বরের আরাধনা, 
তাহা! মোগল রাজতে নষ্ট হইয়া যায় এবং নৃত্যের উদ্দেশ্ট বিপথগামী 
হয়। ফলে ইহার বৈশিষ্ট্যও নই হইয়া যায়। মোগল রাজত্বকালে 
হিন্দুকৃষ্টির উপরে আসে নানাপ্রকার জাঘাত। বাদশ। ওরঙগজেব 
ছিলেন সঙ্গীত সাধনার বিরোধী । কারণ সঙ্গীত তখন কেবলমাত্র 
বিলামের উপকরণ হইরাছিল। বাদশ। বিলাসিতা পছন্দ করিতেন 
না, কারণ তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি শিল্পীদের 
দরবার হইতে বহিষ্কৃত করেন। শিল্পীরা জীবিকা নির্বাহের 
উদ্দেশে পৌরাণিক কাহিনী সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকসমক্ষে প্রচার 
করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা ধর্মীয় উদ্দেশ্টও সাধিত হইল 
এবং সংগীতের বিকাশ ও উন্নতিও হইতে লাগিল । যাহারা এইরূপ 
কথকতা করিতেন, তাহার! কথকি বা কথক ঠাকুর বলিয়। পরিচিত 
হইলেন। মহাভারত ও নাট্যশান্ত্রে ' কথক" শব্দের উল্লেখ আছে। 
ইহারা গ্রস্থিক, পাঠক বা বৈতালিক প্রভৃতি নামেও পরিচিত 
হইতেন। ইহার। ভাব, অভিনয়, গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে দেবদেবীর 
লীলাকীর্তঘন করিতেন বা! পৌরাণিক গাথা উপাখ্যান ইত্যার্দি পাঠ 
করিতেন--এই সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত নৃত্যাধারাই 'কথক' নৃত্য 
রূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছে । আবার কাহারও মতে কথা বা 
বোল বলিয়! ন্থত্যু কর! হয় বলিয়। ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 

কথক নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন এলাহাবাদের অন্তর্গত হওডয়! 
তহশীল নিবাসী ঈশ্বর প্রসাদজী। তিনি কুষ্ণতক্ত ছিলেন। কথিত 
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আছে যে নটবর শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি এই নৃত্যের সংস্কার করেন এবং তিনি ইহার নাম 'নটবরী, 
রাখেন। ইহার নামকরণ লইয়া বনু বিবাদ ও মারা মারি হইয়াছিল 
এবং শেষ পধ্যস্ত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে “কথক' নামকরনই স্থির হয়। তার 
তিন পুত্র ছিল অড়গুজী, খড়গুজী ও তুলারামজী। অড়গুজীর তিন 
পুত্র--প্রকাশজী, দয়ালজী ও হরিলালজী । 

লক্ষৌর নবাব আসাহুল্ল। শাহের সময়ে প্রকাশজী এলাহাবাদের 
হাড়িয়া গ্রাম হইতে আসিয়া লক্কৌতে বসবাস আরম্ভ করেন। 
তিনি নবাবের দরবারের নর্তক ছিলেন । তাহার চেষ্টায় কথক-নৃত্যে 
কিছুট। পরিবর্তন আসে । তাহার সুযোগ্য পুত্র ঠাকুর প্রসাদ মিশ্র 
নবাব ওয়াজেদ আলির নৃত্যগুরু ও সভানর্তক ছিলেন। ঠাকুর 
প্রসাদজীর ভ্রাত! দুর্গ প্রসাদজীর পুত্র বিন্দাদীন মহারাজ ও কালকা 
মহারাজ কথক নৃত্যের নান। পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন । বিন্দা” 
দীন কৃষ্চভক্ত ছিলেন! তিনি ভগবান কৃষ্ণের লীল! বিষয়ক অনেক 
ভজন ও ঠূংরী রচন। করিয় গিয়াছেন পুর্বে কথক নৃত্যের নর্তক 
কৰিত। বলিয়। নৃত্য করিতেন । ঠাকুর প্রসাদ মিশ্র ইহার পরিবর্তে 
বোল পরণ বলিয়া কথক নাচের প্রচলন করেন। মহারাজ 
বিন্দাদীনের ভ্রাতা কাল্ক1 মহারাজের স্থুযোগ্য তিন পুত্র অচ্ছান 
মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ ও শল্তু মহারাজ কথক নৃত্যের বিখ্যাত ধারক 
ও বাহক । জয়পুরী-_জয়লালজী, সুন্দর প্রসাদ, রামনারায়ণ মিশ্র, 
অচ্ান মহারাজের পুত্র ব্রিজ মোহন প্রমুখও বিশিষ্ট নৃত্যবিদ্‌। 
সাম্প্রতিক কালে গোপীকিষাণ, সিতার। দেবী, রোশন কৃমারীও কথক 
নৃত্য দ্বারা জনমানস জয় করিয়াছেন । 

আনুমানিক এয়োদশ চতুর্দশ শতকে ( ইল্সামিক যুগে ) পারস্য ও 
খোরাসান হইতে বিপুল অর্থব্যয়ে বুনুন্দরী নর্তকী আমদানী করা 
হয় ভারতে। তাহাদের কথক নৃত্য চর্চার ফলে এবং মুসলিম বাদশার 
দরবারে এবং ওমরাহদের বিলাসকক্ষে প্রদর্শনের ফলে কথক নৃত্য 
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বৈদেশিক শৈলীতে '(ইন্সামিক) প্রভাব পড়ে । ছুইটি সংস্কৃতির মিলনে 
ফলে কথক নৃত্যশৈলীতে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহারই প্রতিফলন 
দেখা যায় আজিকার কথক ন্বৃত্যে। পোষাক পরিচ্ছদ ও আঙ্গিকের 
পরিভাষাগুলি বিদেশী প্রভাবান্বিত। যেমন;-_রাধা হইলেন “সাকী, 
আগমন হইল “আমদ” প্রস্তুত হইল “অদ প্রণামী বা নমস্কার হইল 
“সেলামী? | ৃ 

বর্তমানে কথক নৃত্যের প্রধানত ছুটি ঘরানার পরিচয় পাওয়। 
যায়। একটি জয়পুর ঘরাণা, অপরটি লক্ষ ঘরাণা1 । বেনারস ঘরানা 
বলিয়া আর একটি ঘরানাও প্রচলিত আছে তবে উহার প্রচলন খুব 
কম এবং উহা! জয়পুর ঘরানার উত্তরাধিকারীদের ছারাই স্থষ্ট। শাস্ত্রের 
যাবতীর নিয়মকানুন পালন করিয়াও নিজস্ব প্রতিভার দ্বার কোন 
শৈলীকে নৃতন নূতন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করাকেই সাঙ্গীতিক ঘরানা 
বলিয়া চিহিত কর! হয়। যিনি এক্ষেত্রে বিশেষ যুন্সীয়ানার পরিচয় 
দেন, তাহারই নামে এ ঘরানার পরিচয় বহন করেন তাহার বংশধর 
ও শিষ্যরা। এইরপেই গীত, বাগ্য ও নুত্যে বিভিন্ন ঘরানার স্যষ্টি 
হইয়াছে। 

ঘরান! কথার দ্বারা একটি বিশেষ নৃত্যের ধারাকে বুঝায় যাহা 
বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীগণ স্বীয় শিল্পকে নিজ নিজ প্রতিভা 
দ্বার আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহ! তাহার শিব্যগণ ব্যতীত 
অন্যকেহ উহার প্রদর্শন করিতে না৷ পারে । এইভাবে নৃত্যের কয়েকটি 
ধারার বিশেষ প্রচলন হয় এবং এই বিশেষ ধারাগুলি/ঘরানা” নামে 
পরিচিত বা আতহিত হয়। নিয়ে কথক নৃত্যের তিনটি ঘরানার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল £-_ 


বেনারস ঘরান। 
এই ঘরানার উতদ্তব রাজস্থানে কিন্ত বেনারসে ইহার পুরণ বিকাশ 
হইয়াছে। বছপুর্ধে রাজস্থানে “শ্যামল দাস ঘরানা” নাম একটি 
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বিখ্যাত ঘরান! ছিল। ইহা ছুটি ভাগে বিভক্ত হইয়! যায়--একটি 
“জয়পুর ঘরানা” নামে পরিচিত এবং অন্তটি “জানকী প্রসাদ ঘরানা” 
যাহা এখন «“বেনারস ঘরাণ।” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

চুন্নীলাল, হৃহলারাম; গনেশীলাল প্রমুখ, জানকী প্রসাদের শিত্ 
ছিলেন * ইহার মধ্যে শেষোক্ত ছইজন সম্পর্কে জানকী প্রসাদের ভাই 
“ছিলেন । এই প্রখ্যাত শিল্লীদ্ধয় শিক্ষান্তে বেনারনে আসিয়া বসবাস 
করিতে থাকেন এবং ইহার্দের দ্বারাই--“জানকীপ্রসাদ ঘরান?” বা 
“বেনারস ঘরান।” প্রসিদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করে। 

বেনারস ঘরানার নৃত্য বোলের মৌলিকতা, হাব-ভাব-তৈয়ারীর 
স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য স্থষ্টির প্রতি-বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইহাতে 
তবলা ব! পাখোয়াজ-এর বোল অপেক্ষ। নৃত্যের বোলকেই প্রাধান্ 
দেওয়া হয়। লক্ষ ও জয়পুর ঘরানার গতি, মুত্্া ও অঙ্গ প্রভৃতি 
হইতে বেনারস ঘরানার এই সকল বিভাগের পার্থক্য বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্যনীয়। এই ঘরানার শিল্পী খুবই অল্প । 


জয়পুর ঘরান। 

প্রায় দেড়শত বংসর পুবে ভাম্জী মহারাজ দ্বার জয়পুর ঘরান। 
প্রতিষ্টিত হয়। তিনি শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাগুব নৃত্য 
শিক্ষা করেন। তাহার পুত্র মালুজীকে নৃত্য শিক্ষ। দেন। মালুজীর 
ছই পুব্র লালুজী ও কান্ুজী। মালুজীর প্রপৌত্র কামুজী বন্দাবনে 
আসিয়৷ বসবাস আরম্ভ করেন এবং তথায় লান্ত নৃত্য শিক্ষা করেন 
এবং এঁ নৃত্যের আচার্ধ্য পদলাভ করেন । কানুজীর প্রপৌত্র হ্থমান 
প্রসাদের তিন পুত্র--মোহনলাল, চিরঞ্ীলাল ও নারায়ণপ্রসাদ । 
হনুমানপ্রসাদের ভাই হরিপ্রসাঙগ কথক নৃত্যে নিপুণ ছিলেন। 
হরিপ্রসাদের খুল্লতাত পুত্র চুনীলালের ছুই পুত্র ছিল-_পণ্ডিত জয়নাল 
ও পণ্ডিত সবদ্দরপ্রসাদ | ইহার! জয়পুর ঘরানার নৃত্যাচার্ষ্য ছিলেন 
এবং এই ঘরানার প্রভূত উন্নতি সাধন করেদ। 


৫৮ নৃত্যবিতান 


এই ঘরানায় তাগুব নৃত্যের প্রভাব খুব বেশী। এই ঘরানার 
বৃত্যে সঙ্গত করিবার জন্য তবলা ও পাখোয়াজের বোল অত্য।- 
বশ্টকীয়। জয়পুবী ঘরানার তাল ও লয়ের কাজ খুবই কঠিন-_কিন্তু 
ভাব ও লাস্তের একান্ত অভাব। বর্তমানে কিছু কিছু গং-ভাও এই 
নৃত্যে দেখাযাষ। বর্তমানে এই ঘরানার প্রতিনিধিদের মধ্যে রাম 
গোপাল ও রোশন কুমারীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য । 

লক্ষৌ ঘরান। 

আচার্ধ্য ঈশ্বরী প্রমার্দের সময হইতে “লক্ষৌ ঘরানার” উৎপক্ভি 
বলিয়া মনে করা হয। তিনি এলাহাব।দের হাঁভিষ! তালুক নিবাসী 
ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ “নটববী কথক নৃত্য” 
-কে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আচার্ধ্য ঈশ্বরী প্রসাদকে আদেশ 
করেন। শ্বরী প্রসাদের তিন পুত্র--অডগুজী, খড়গুজী ও তুলগুজী 
(তুলারাম)-- ইহাদের তিনি যথারীতি নৃত্য শিক্ষা দিযাছিলেন। 
অড়গুজীরও তিন পুত্র ছিল--প্রকাশজী, দযালজী ও হরিলালজী ; 
ইহার! পিতাব মৃত্যুর পরে লক্ক্লোতে চলিঘা যান। অতঃপর প্রকাশজী 
নবাব আসিফুদ্দৌল্লার বরবারে নর্তকের পদ অলম্কৃত করেন | ইহারও 
তিনটি পুত্র--ছূর্গাপ্রসাদ, ঠাকুরপ্রসাদ ও মানজী। মহারাজ ঠাকুর 
প্রসাদ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নৃত্যগ্চক ও সভানর্তক ছিলেন। 
--ঠাহার “গণেশ পরণ” অত্যন্ত লোকপ্রিয ছিল | ১৮৫৬ সালে 
ডাহার মৃত্যু হয। হছ্র্গাপ্রসাদেরও তিনপুত্র ছিল-_মহরাজ বিন্দাদীন 
কালিকাপ্রসাদ ও ভৈরীপ্রসাদ । 

কথক নৃত্য প্রদর্শনের রীতি_ সর্বপ্রথম মঞ্চে লহরা বাজিতে 
শুরু করে, পরে তবলাবাদক এক চক্করদার পরণ বাজায়, তারপর 
নৃত্যশিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করে । প্রথমে নিকাস ও আমদ দেখায়। 
শিল্পী ইহার পরে বিভিন্ন ঠাট (্রাড়াইয়! বিভিন্ন ভাব ও মুদ্রা 
দেখানো) প্রদর্শন করে । এই সময়ে তবলায় সাধারণ ঠেকা বাজে 
এবং প্রয়োজন বোধে শিল্পীর সহিত অথবা পৃথক ভাবে ছোট ছোট, 


নৃত্যবিতান ৫৯ 


মোহর অথব। তিহাই দিয়া 'সম'-এ আসে । ইহার পরে শিল্পী 
সেলামী ব৷ নমস্কার টুকৃর1 প্রদর্শন করে । মোগল আমলে নৃত্যের 
প্রারস্তে নবাব বা রাজাকে নুত্যের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানোর রীতি 
ছিল- ইহাই সেলামী টুকরা বা! নমস্কার । এখন সব শিল্পী সেলামী 
বা নমস্কার প্রদর্শন করে না) অপ্রয়োজন বোধে । সেলামীর মুসল- 
মান ও হিন্দু শৈলীর মধ্যে লক্ষ্যনীয় পার্থক্য বর্তমান। ইহার পরে 
কেহ কেহ সাধারণ দর্শকের উপরে প্রভাববিস্তারের জন্য কিছু 
তৎকার দেখান । কিন্ত তৎকার সাধারণতঃ নুত্যের একেবারে শেষ 
ভাগে দেখানে। হয় ; শান্ত্ীয় পদ্ধতি অন্ুষায়ী ইহাই সঠিক নিয়ম। 

সাধারণ রীতি অনুযায়ী সেলামীর পরে তোড়া, পরণ ও তিহাই 
দেখানো হয় । কখনও কখনও তোড়া নাচিয়। দেখাইবার পূর্বে হাতে 
তাল দিয়! দেখানে। হয়। বিভিন্ন লয়ে তিহাই এবং তিহাই ছাড়া, 
তোড়াতে অঙ্গ সঞ্চালন এবং পায়ে বোল দেখানো হইতে থাকে। 
অনেক সময় তবলার সহিত পায়ের কাজের প্রতিযোগিতা চলে ; 
ইহ! দ্বারা সাধারণ দর্শকের মন সহজে জয় করা যায়। ইহার পরে 
বৃত্যশিল্পী স্বয়ং অথব। তবলাবাদক হিন্দীভাষায় রচিত ছোট কবিতা 
তালে তালে আবৃতি করে এদং পরে এটি হস্তের মুদ্রা, পায়ের কাজ 
এবং ভাব সহকারে নাচিয়। দেখানে। হয়,। তখন লয় কিছুটা বাড়িয়] 
বায়, তবলায় সাধারণ ভাবে ঠেকা বাজিতে থাকে । গং ভাও-এ 
অত্যন্ত ছোট ছোট কাহিনী যুদ্রা ও ভাবের দ্বার অঙ্গ সঞ্চালনের 
মাধ্যমে দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া! ধরা হয়; যথা মাখন চুরি। 
কালিয়দমন, রাসলিল! ও হোলী প্রভৃতি ! 

গৎ-ভাও এর পর একটি ছোট টুকর। দেখাইয়। “দমে? পড়িতে 
হয়। তাহার পরে লয় দ্রুত করিয়া! তকার দেখাইতে হয় । তৎ- 
কারে বরাবর লয়, ছন্ তিন গুণ, চৌগুণ প্রভৃতি এবং আড়, কুঁয়াড়, 
বিয়ার প্রভৃতি সব লয়ে দেখানে হয় । শিল্পী পরে তিহাই দিয়া 
নৃত্য সমাপ্ত করেন। | 


৬ বৃতবিতান 


কথক নৃত্যের বেশ- এই নৃত্যের বেশ বহুকাল হইতেই 
মুসলমানী। মোগল আমলে নৃত্যশিল্পীদের রাজাশ্রয় দেওয়। হইত । 
ইহার ফলে বেশভূষা এবং ন্বৃত্যের ভাবে মুসলমানী প্রভাব দেখা যায় 
এবং এখনও পর্য্যন্ত ইহ! বর্তমান । পুরুষ নৃত্যশিল্পী চুড়িদার পাজাম। 
এবং ঘেরদার বারাবন্দী বা জাম পরেন ; তাহার উপরে শেরওয়ানী 
পরেন । কেহ কেহ জামার উপরে খোল! গলার ওয়েস্ট-কোট পরেন। 
একটি দোপাট্রা স্বন্ধ হইতে কটি পর্য্যস্ত তি্যক ভাবে বাধিয়! দেওয়? 
হয়) মাথায় থাকে সাটিনের টুপী বা! জরীর টুপী। মহিলা! নৃত্যশিল্পী- 
রাও অন্থরূপ পোষাক পরেন । অবশ্য কখনও কখনও তাহার! শাড়ী- 
বলাউজও পরেন । শাড়ীটি উত্তরপ্রদেশ বা বাংলাদেশের নারীদের শাড়ী 
পরিবার ধরণে পর] হয় । 

কখনও কখনও পুরুষ নৃত্যশিল্পীর! অন্ত এক প্রকার পোষাকও 
ব্যবহার করেন। এখানে পরিধেয় হয় একটি কামদার বা সাদাধুতি। 
উদ্ধাঙ্গ নিরাবরণ থাকে এলং ছুই কাধের উপর দ্দিয়। একটি দোপাট্র 
দেওয়া] থাকে । এই পোষাক মুসলমান রাজত্বের পূর্বে প্রচলিত ছিল। 
গত্রীকফ্জের লীলার যখন রূপদান করা হয় তখন নর্ভক এইরূপে বেশ- 
ভূষা করিয়া! থাকেন। মাথায় একটি মুকুট পর! হয়। 

পুরুষ ও নারী উভয় নৃত্যশিল্পীরই কানে কুস্তল, গলায় বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের হার ও হাতে চুড়ি থাকে। ইঞা ব্যতীত নারীদের নাকে 
নাকচাবি ও মাথায় ঝাপট। থাকে । 


নৃত্যের সপ্ত পদার্থ বা ক্রম 
কথক নৃত্য প্রদর্শনের যে ক্রমিক পদ্ধতি আছে, তাহাকে সপ্ত 
পদ্দার্থ বলে । সপ্ত পদার্থ নিয়রূপ ।--- 
(১) ঠাট, (২) সেলামী, (৩) আমদ, (৪) নৃত্য-অঙ্গ, (৫) গত্ভাও 
€৬) তৎকার ও €৭) হেলা । 
উপরোক্ত সাতটি ক্রেমের সমন্বয়কেই বল! হয় সপ্ত পদার্থ। 
ছেলার পর কথক নৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে । 


বৃত্যবিতান ৬১ 


ঘরান। হিসেবে (লক্ষৌ ও জয়পুর) প্রদর্শন-পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা 

তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। 
কথক নৃত্যে সাত অবয়ব 

থাঠ নৃত্যা্গ, জাতিশৃন্য, ভাবরঙগ, ইঞ$পদ, গতিভাব ও 
তারান৷ প্রসৃতি কথক নৃত্যের সাত অবয়ব । 

থাঠ-_তালের ঠেকার সঙ্গে সমে দাড়ান ভঙ্গীকে থাঠ বলে। 

নৃত্যা্ঈ-বোল পরণ লয়ের কাজ দেখান । 

জাতিশূন্য-_লয়ের সঙ্গে অঙ্গভঙী প্রদর্শন । 

ভাবরঙ্গ--নায়ক-নাধিকাভেদ, সহিত্যপরণ, ভাব পরণ ইত্যার্দি 
প্রদর্শন | 

ই&পদ-_কবিতাযুক্ত পদ দ্বার! ইষ্টদেব স্বতির ভাব প্রদর্শন । 

গতিভাব- কোন কথা বা বিষয়বস্তর ভাব প্রদর্শন | 

তারানা--তারান। গানের সঙ্গে দ্রেত লয়ের পরন তোড়। ও ভাব 
গ্রদর্শন। 

পরিভাষা (0195825 ) 

হস্তভক--বিভিন্ন প্রকার হস্ত সঞ্চালন ও সমুদ্র! প্রদর্শনকে হস্তক 
বল হয়। 

সেলামী--কথক নৃত্য শিল্পী মঞ্চে বা সভায় প্রবেশ করিয়া ষে 
পদ্ধতিতে অভিবাদন জানায় তাহাকে “সেলামী” (মুসলিম রীতি) 
বা “নমস্কার” ( হিন্দু রীতি ) বল! হয় । 

আন্দাজ- কথক নৃত্যের একপ্রকার দাড়াইবার ভঙ্গীকে আন্দাজ 
বল। হয়। 

আমদ--ইহার অর্থ আগমন ব1 প্রবেশ । শিল্পী মঞ্চে প্রবেশ 
করিয়া প্রথম যে বোল করে তাহাকে আমদ বল! হয় । 

টুক্রা-_এক সম হইতে আর এক সম পর্য্স্ত এক আবৃত্তির 


বোলকে টুক্রা বলে। 
পরণ--এক অধিক আবৃত্তি বোলসমূহকে “পরণ' ব! পরয্ন বলে। 
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পরনে তবল! বা পাখোরাজের বাণী যুক্ত থাকে । সাধারণতঃ পাখো- 
য়াজের সঙ্গে পরণ নাচার রেওয়াজ আছে । 

মাত্রা একটি অখণ্ড সমঘকে সমানভাবে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
করাকে “মাত্রা” বলে । অর্থাৎ সংগীতের গতি ও লয়কে যে 001 
দিয়া পরিমাপ কর! হয় তাকে মাত্রা বলে । 

সম--তালের ঠেকার প্রথম বোলকে “সম' বলে। অর্থাৎ প্রথম 
বিভাগের প্রথম মাত্রাটিকে বলে “সম”। 

থালি-_-তালের যেখানে তালি নেই তাহাকে “ফাক” বা খালি 
বল! হয়। 

তালি-_ছুই হস্তের তালু, একটি দ্বারা অপরটিকে আঘাত কবিলে 
যে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং যাহার দ্বারা তাল রক্ষা কর! হয় তাহাকে 
তালি বলা হয। 

বিভাগ- তালে বখন তাপি ও খালি হিসাব করিয়। ভেদ দেখান 
হয়, তখন প্রত্যেক ভাগকে বিভাগ বলা হয়। 

আবৃত্তি-কোন তালের সম হইতে পুনরায় আরেকটি সমের 
আগের মাত্রা পধ্যস্ত সম্পূর্ণ ভাগকে "আবৃত্তি" বা “আবর্তন” অথবা 
“চক্কর বল। হয়। 

তাল- ছন্দোবন্ধ মাত্রার সমদ্তিকে তাল বলে । তাল হই প্রকার 
»-“সম পদী” ও “বিষম পদী” | 

লয়--তালের গতিকে “লয়” বলা হয় । লয় তিন প্রকার ; যথা 
£-বিলম্থিত, মধ্য ও দ্রুত। 

অতি ধীর গতির লয়কে “বিলম্বিত” লয় বল! হয়। “মধ্যলয় 


অতি ধীরেও নয় আবার অতি দ্রেতও নয় । অতিক্রত গতিতে যে লয় 
চলে তাহাকে “দ্রুত লয়” বল! হয়। 


ঠাট--বোল পরণ সমাপ্ত করিয়া! সমে আগিয়া ভাব ও বিশেষ 
সুদ্রা সহযোগে সুন্দর অঙ্গতঙ্গী সহকারে দাড়ানোকে “ঠীট” বা *থাট” 
বল। হয়। 

পড়স্ত--বোল হাতে তালি দিয় বলাকে পপড়স্ত” বলা হয়। 
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তৎ্কার--পায়ের আঘাত দ্বারা যে বোল হয় তাহাকে 
“তৎকার” বলা হয়। 

নিকাস- কোন ভাব প্রকাশের জন্ত যে মুদ্রা বা অঙ্গভঙ্গী করা 
হয় তাহাকে নিকাস বলে । কোন গৎ ধরিবার পর্বের প্রস্ততিকেও 
*নিকাস”” বল] হয় । 

তেহাই-কোন ছোট বোলকে পর পর তিনবার করাকে 
**তিহা” বা “তিহাই” বলা হয় । 

পাণ্টা-কোন বোল বারবার বদল করাকে *পাশ্টা” বলে, 
কিন্তু কথক ন্বত্যে গৎ করিবার সময়ে যে ভাবে দক্ষিণ ও বামে ঘোর! 
হয় তাহাকে “পাশণ্টা” বল! হয়। 

ভ্রমরী--ঘোরাকে “ভ্রমরী” বলা হয়। 

গৎ--কোন বিষয় বা বন্ত্রকে ভাবে প্রকাশ করাকে “গং” বলা 
হয়। যথ। £__বাশী, ঘোম্টা, গাগরী ইত্যাদি । 

চক্রধর (টুকরা, পরণ, তোড়া )--যে বোল এক সম হইতে 
আরম্ভ হইয়া, তিনবার আবৃত্তি করিবার পরে আরেক সমে আসিয়া 
শেষ হয় তাহাকে “চক্রধর” ব! “চন্করদার” টুকরা, তোড়া ও পরণ 
বলা হয়। অর্থাৎ টুকরা এভাবে তিনবাব ঘুরিয়া সমে আসিলে 
তাহাকে “চক্রধর টুকরা”, তোড়া এ ভাবে আসিলে ““চক্রধর তোড়া” 
'এবং পরণ এঁ ভাবে আঙিলে “চক্রধর পরণ” বলে। 

পাৎভাও-_-কোন সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে গৎ ও ভাবে প্রকাশ 
করাকে “গংভাও” বলা হয় । যথা £__-গিরি গোবর্ধন ধারণ, মাখন 
চুরি, বন্ত্রহরণ, হোলী ইত্যাদী 

অঙ্গহার-_করণের বিস্তারে অর্থাং কয়েকটি করণের সংযোগে 
অঙ্গহারের স্পট হয়। 

পিগ্ডিবন্ধন--কোন বিশেষ দেব দেবীর মূর্তি বুঝাইবার জন্য যে 
সুধা ও করণ ব্যবহাত হয় তাহাকে. “পিপ্ডি” বলে, যথা :--শিবকে 
বুঝাইতে ছুই হস্তের সাহায্যে শিবলিঙ্গ মুদ্রা তৈরী করিয়া দেখানো 
হয়। 
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মুদ্রা-_হস্তের সাংকেতিক প্রকরণকে “যুদ্রা” বলা হয় । শাস্ত্রীয় 
মুদ্রা ও নৃত্য মুদ্রায় বথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। ন্বত্যাভিনয় করিবার 
জন্য মুদ্রার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মুদ্রা ছুই প্রকার। যথ! 
_ সংযুক্ত ও অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা । ছই হস্তের সংযোগে যে মুদ্রা স্থষটি 
কর] হয় তাহাকে “সংযুক্ত মুদ্রা” এবং এক হস্ত দ্বারা যে মুদ্রা কর! 
হয় তাহাকে “অসংযুক্ত মুদ্র!” বল৷ হয় । ভরতের নাট্যশান্ত্র অনুযায়ী 
সংযুক্ত মুদ্রা ১৩টি এবং অসংযুক্ত মুদ্রা ২৪টি । 

কাল--সময়কে “কাল” বলা হয় । 

মার্গ_তাল দেবার প্রণালীকে “মার্গ” বল! হয়। 

ক্রিয়া--কার্ধ্য করার বিধিকে “ক্রিয়া” বল। হয়। 

তালঙ্গ--তাল-এর বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় ব্ূপকে “তালঙ্গ” বলে। 

গ্রহ--তালের প্রথম স্থানকে “গ্রহ” বল! হয়। 

জাতি--তালের ভাগ করিবার সময়ে যখন মাত্রা বদলাইয়! যায় 
তখন তাহাকে “জাতি” বল। হয় । 

তাল পাঁচ জাতি--তিঅ-৩, চতুত্র-৪, খণ্ড-৫, মিত্র-৭ এবং 
সংকীর্ণ-৯ মাত্রা । ৃ্‌ 

বেশ-নৃত্য করিবার সময় যে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা 
হয় তাহাকে “বেশ” বলে। 

অঞ্চিত--হস্ত ও পদকে দূরে বিক্ষেপ করাকে “অঞ্চিত” বলা 
হয়। 

কুঞ্চিত--এক পদাগ্রতল দ্বারা অন্য পদের নিকটে আঘাত 
করাকে “কুঞ্চিত” বলা হয়। 

রেচিত-_-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করাকে “রেচিত” বলা হয়। 

আক্ষিপ্ত-শরীর ঝু'কানে৷ অর্থে এই কথাটি ব্যবন্থত হয় । 

মস্তক--শিরকর্মকে “মস্তক” বলা হয় । 

ঘুংঘট-_ঘোমটকে হিন্দীতে “*দুংঘট” বলা হয়। 

কলাই-_হাতের কব্‌জিকে “কলাই” বল! হয়। 


নৃত্য বিতান 


র্‌ 
€ 
রন 
রর 


শপ্লজি উপ ত০ি 


রী 





কথক নৃত্য শিপ্র। গুহ 





98106852928 € নমস্কার ) 


7998, 800 মা ০৪হ € ভ্রমর ব ফুল ) 


কথাকলি নৃত্যের 
সংযুত মুড্রা 


73:06092 








রখ 


13989861001 0111] (হ্বন্দরা মেয়ে ) 96 1৯০2% (রাম ) 





[10:609189 (কচ্ছপ) 70800 88108 ( কটকা মধ) 





[09] 7116 (কোয়েল পাখী) 19) ( মগ) 


নৃতা বিতান 





11786 (0০6) 111110£ 





188:77989 (বিবাহ পরিণয় ) দয) 





728758$1 ( পার্বতী ) 





[28,81)8 ( 008125৫ ) 
( ঝগভডা, বিবাদ ) 


06) 





9০16 ( নরম ) 738৪ € মউমাছি, মধুকর ) 


বৃত্য বিভান 





915 (পাপ) 





91)800118 ( শঙ্ঘ ) 13781010900 (ত্রহ্ধ! ) 





709910119 73087 ( বরাহু ) 





0০90৮786398 (( তাত্রচুড়। ) 10196770908 ( পক্ষীযুষ্ল ) 


নৃত্য বিতান 


৮ 


ঞ 
খা 


মর 

হ 

ক 
এ রত পপ ৪5. 


প্রা তা সপ ০ জি এ হী ৬ ১৩৮৯৫০০ ৮ 


ক্ষ 





লা অর্শধ 


তাঁবে 


য় 
পুর ঘবাণার ক 


১স্প। 


বৃত্যে পারদশিণী 


ধক 
গীত বিভাগের কথক নৃত্যের অধ্যাপিকা ) 


লক্ষৌ ও জঃ 
( রবীন্দ্রভারতী স 


গত 
সি 
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নেমন্রুকুটি-ত্রর কাজকে “নেমক্রকুটি? বলা হয়। 

অদা 'ভরতনাট্যমের বিভিন্ন হস্ত ও পদচালনার সাহায্যে ও 
দেহসঞ্চালনের নানাপ্রকার ভঙ্গীমাকে ““অদা”” বলা হয়। কথক 
ন্বত্যে কোন গীত ব1 হৃংরীর ভাবকে বিভিন্ন “হস্তকে”র দ্বারা প্রকাশ 
করাকেও “'অদা” বলা হয় । 

ব্যুহক্রিয়া__ “ব্যুহক্রিয়” বলিতে নানা প্রকার গতিতে নৃত্য 
করা বুঝায় ; যথা £__সর্পগতিতে নৃত্য করাকে “সর্পব্যুহ” বলা হয়, 
চক্রাকারে নৃত্য করাকে "*চক্রব্যুহ' বল! হয়। এইরূপ “বাণ+” 
“সোপান”, “কুপ” ইত্যাদি কয়েক প্রকার ব্যুহক্রিয়া আছে । 

নৃত্যা্গ-_কথক নৃত্যে প্রধান সাতটি অবয়ব আছে; নৃত্যাঙ্গ 
উহাদের অন্যতম । ইহাতে বোল, পরণ, লয়ের কাজ দেখানো হয় । 
সাধারণতঃ তা, থেই, তৎ, তিগধা, দিগ, ধিলাঙ্গ, থর” প্রভৃতি বোল 
ৃত্যাঙ্গে ব্যবহার কর! হয়! 

ভাবরল্গ- সাতটি অবয়বের আর একটি হইল “'ভাবরঙ্গ” | ইহার 
দ্বার নায়ক-নায়িক! প্রভৃতির ভেদ, ভাব দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ইহার 
বারা সাহিত্য পরণ ( কবিত্ব ), ভাব পরণ € ভাবাত্বক গীত ) ইত্যাদি 
প্রদর্শন কর। হয়। নর্তক ইহ। ভাবের দ্বার প্রদর্শন করে । যথা £- 


লচকত কমরম্‌ দনমদ ভলকত 
১৫ 
লচলনৈ $ননচ লাওরস বরসত 
৮ 
মদগম নীওভোও হিনীবলি হা$3ও 
যাগ ১০ বারি বাগ 
রীওবলি হাও5৪ রীওবলি হাও৪৪ 
রগ হা রাগ রগ 
৩ - . 
রী 
৮4 - 


৬৬ বৃত্যবিতান 


মণ্ডল- পায়ের সঞ্চালনকে “চারী” বলে । যখন বিভিন্ন প্রকার 
চারী একাদিক্রমে প্রয়োগ কর! হয় তখন একটি বিশেষ চাল তৈয়ারী 
হয়। এই চালকে “মণ্ডল” বলে। অনেক চারীর মিলনে একটি 
মগুল রচনা করা হয়। মগ্ুল ছুই প্রকার-_ভূমিমগ্ডল এবং আকাশ- 
মগ্ুলণ 

সবলপ._-লাম্ত ভাবাপন্ন ভঙ্গী সহযোগে নৃত্য করাকে দন্ুলপ্‌” 
নৃত্য বলে। সাধারণতঃ মর্ণপুরী ও কথকের গংভাও এবং ভরত- 
নাট্যমের লাস্তের অভিনয় অংশেই ইহার অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য কর। 
যায়। 

উরপ২ অত্যধিক আনন্দের ভাব ব্যক্ত করার ভঙ্গীকে 
“উরপ.” বল হয়। 

তিরপ.-__শিল্পী যখন তিক গতিতে নৃত্য করে তখন তাহাকে 
“তিরপ,»” বল৷ হয়। 

শুদ্ধযুদ্রা_-হস্তাঙ্গুলির সাংকেতিক প্রকরণকে “'মুদ্রা” বলে। 
“শুদ্ধমুদ্রা” বলিতে শাস্ত্রীয় মুদ্রাকেই বুঝায় । মুদ্রা ছুই প্রকার--- 
সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত মুদ্রা । 

ধীলাংগ--একই স্থানে লাফাইয়। অঙ্গভঙ্গী করাকে “ধীলাংগ” 
বলা হয়। সাধারণতঃ পাখোয়াজে ইহার বোল বাজে এবং তাণ্ডব 
নৃত্যে ইহার ব্যবহার দেখা ষায়। 

হেল! হাব ও ভাব দ্বারা যদি শুঙ্গার রসের সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখা 
যায় তবে তাহাকে “হেলা” বলা হয় অর্থাৎ ভাব যদি অধিকতর 
পরিস্ফৃট ও শৃঙ্গারসূচক হয় তবে তাহাকে “হেলা” বলা হয় । 

প্রগল্ভতা সম্ভোগ বিষয়ে নিঃশঙ্ক ভাবকে “প্রগল্ভতা” বলা 
হয়। 

ওঁার্য-_সকল অবস্থাতেই বিনয় প্রদর্শন করাকে “দার্য” বলা 
হয়। 

বাসকসজ্জা- নায়কের আগমন আশায় দেহ ও গেহ সজ্জিত 
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করিয়। নায়িক! যদি অপেক্ষা করে তবে তাহাকে “বাসকসজ্জ।” বল৷ 
হয়। 

বিপ্রলবা__সংকেত করিয়া, কথ। দিয়া, প্রিয়তম না আসিলে 
ব্যথিত হাদয় নায়িকাকে “বিপ্রলন্ধা” বলা হয় । 

কসক-মসক--এই কথাটি কথক ন্বত্যে খুবই ব্যবহৃত হয় কিন্তু 
ইহার সঠিক ভাব কথা দ্বার! ব্যাখ্যা কর! সহজসাধ্য নহে। ইহ! 
লাস্ত পর্যায়ভূক্ত; ঠাট করিবার সময়ে ইহার প্রয়োগ হয়। লয়কে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে কোনো একটি বিশেষ বোলের বা শবের 
বিস্তৃতি, কম্পন ব! রেশটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র 
দেহের উপরার্ধের গতি ও ভঙ্গী দ্বার প্রকাশ করিলে তাহাকে 
“কসক-মমক” বলা হয়। অনেকের মতে, ঠাটের সময়ে লয়ের 
সহিত যে নিংশ্বাস-প্রশ্বামের প্রয়োগ হয় তাহাকে “কসক-মমক”র 
বল! হয়। 

ঘুমরিয়। _ইহাকে “ফির্কনী”ও বলা হয়| নৃত্য করিবার 
সময়ে ঘোরা বা চক্কর দেয়। বুঝাইতে এই শব্দ গ্রয়োগ করা হয় । 

ঠেক।- নৃত্যের বা! সঙ্গীতের “ছন্দকে যখন বোলের সাহায্যে 
প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে “ঠেক1” বলা হয়। 

শ্লোক- ইহা সংস্কৃতি রচিত বিভিন্ন ছন্দের কবিতা । নৃত্য-গীত 
করিবার প্রারস্তে গ্লেক দ্বার দেবদেবীর প্রশস্তি বা স্তুতি করিবার 
রীতি প্রচলিত আছে। 

কথানকী-_তাল-লয় সহযোগে কোন কথা-কাহিনী বা কবিতার 
'ভাবকে প্রকাশ করাকে “কথানকী” বল। হয়। 

তৈয়ারী -তোড়া ও পরণের সহিত অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বার! দ্রুত 
লয়ের সঙ্গে পরিস্কার ভাবে নৃত্য করাকে “তৈয়ারী” বলা হয়। 

ভঙ্গ--কটিদেশের বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে “ভঙ্গ” বল। হয় । যথা £-- 
ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অভঙ্গ, অতিভঙ্গ, ইত্যাদি । কটি দ্বার বিভিন্ন মুদ্রা 
প্রদর্শন বা “ভঙ্গ” ভরতনাট্যম্‌ ন্বত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। 
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রেচক- শাস্ত্রে “রেচক” অর্থে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা- 
বিধ চালন। বুঝায় । সেই অর্থে ই ঠাটের মহিত বিভিন্ন অঙ্গের লয়বদ্ধ 
সঞ্চালনকে “রেচক” বলা হয়; যেমণ, ঘাড়, হাত, কটি, পা ও 
চোখেব সঞ্চালনকে যথাক্রমে গ্রীবা রেচক, হস্তরেচক, কটি রেচক, 
পদরেচক বলা হয়। 

পিরমলু-__-কাহারও মতে “পরিমল” শব্দের অপভ্রংশ “প্রিমলু* 
কেহ বা বলেন “পিল্লমরূ” শব্ধের অপভ্রংশ “প্রিমলু*স্প্যাহা হইতে 
“পিরমলু” কথাটি শাসিযাছে। তবল। ও পাখোয়াজের বোলের 
সহিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করাকে *'পিরমলু” বল৷ হয় । 

গতি- পায়ের কাজকে “গতি” বলা হয। গতি ছুই প্রক।র 
স্থিরগতি ও চলিত গতি | একই স্থানে দাভাইয়। নৃত্য কবাকে স্থির 
গতি বপা হয় এবং মঞ্চ বা সভাতে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া নৃত্য 
করাকে চলিত গতি বলা হয়। 

উরমই--তের প্রকার ন্ৃৃত্যাঙ্গের একটি হইল “*উরমই” । 
লাফাইয়। উঠিয়। একদিক হইতে অপরদিকে গিয়া মাটিতে পা রাখ।ব 
ভংগীকে “উরমই” বল] হয়। তাগুব নৃত্যে ইহ অধিক ব্যবহৃত 
হয়। 

লাগ --ছুটি ভিন্ন অঙ্গ একত্রে মিলিয়া একটি মুদ্রা গঠিত করিলে 
তাহাকে লাগ” বলা হয। 

ডাট-_আত্মগর্ষের প্রকাশকে “ডাট”্বলা হয়। 

পক্ষীপরণ-_ন্বত্যে এমন কিছু পরণ আছে বাহা পক্গীর বোল 
(শব্দ) দ্বার সংগঠিত তাহাকেই পক্ষীপরণ বলা হয় । ক,ট, হু, র, 
ন, প্রভৃতি বর্ণ গুলির গ্রয়োগ বেশী দেখিতে পাওয়। যায় এই “পরণ” 
গুলিতে । 

ভাব -অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বার অর্থাৎ আঙ্গিক ও 
বাঁচিক অভিনয়ের দ্বার! মনোভাব ব্যক্ত করাকেই “ভাব” বলা হয়। 
নৃত্য, গীত, বাছা ও অভিনয়ের প্রধান উপাদান এই “ভাব”। ভাবের 
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অভাবে এই সকলই প্রাণহীন হইয়! পড়ে। ভাব ছুই গ্রকার-_ 
বিভাব ও অনুভাব। 
বিভাব-যে কারণে ভাবের প্রকাশ ঘটে সেই কারণকে 
*বিভাবঃ বলে। বিভাবকে ছুটি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে-_ 
আলম্বন ও উদ্দীপন | যাহাঁকে অবলম্বন করিয়া 'ভাব ও 'রস” স্যষটি 
হয় তাহাকে “আ'লম্বন” বলা হয়। শিল্পী নিজেই আলম্বন । 
যাহ] ভাবকে উদ্দীপ্ত করে তাহাকে "“উদ্দীপণ বলা হয়। স্থান, 
কাল, বেশ-ভূষা ও প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী ইত্যার্দির দ্বারা মনোভাব 
বাক্ত চরাক্চেই “উদ্দীপণ” বলা হয়। 
রূস-_ভাবের স্থায়ী অবস্থাকেই “রস” বল হয়। শিল্পীর আঙ্গিকে 
ও বাচিক অভিনয়ের ভাবার্থ ছার! যদি দশকের মনে সাড়া জাগে 
এবং অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও যদি দর্শক আপনার পথক অস্তিত্বের 
কথা ভুলিয়া! গিয়া শিল্পীর ভাবে প্রভাবিত হয় তখনই হয় সার্থক 
ভাবে প্রভাবিত হয় তখনই হয় সার্থক “রসন্য্টি' | 
মলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী রস নয় প্রকার-_-(১) প্রশূঙ্গার, (২) হাস্ত, 
(৩) করুণ, (8) বীর, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক, 0) অদ্ভূত 
(৮) বীভৎস ও (৯) শাস্ত। 
স্কৃতির সকল ধারাই এই নয়টি ধারাকে অবলম্বন করিয়' 
বাড়িয়া! উঠিয়াছে। তবে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা 
হইল ভক্তি-প্রীতি-ভালবাসা,--যাহণ শুঙ্গার রসের অন্তভূক্ত তাই 
ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে-শুঙ্গার* রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য কর! যায়। 
পঞ্চমবেদ--আমরা জানি খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথব্ব-_বেদের এই 
চারিটি বিভাগের কথা। ভ্রেতাযুগে পৃথিবীর লোকের। অধর্মে পতিত 
হওয়ার দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে “পঞ্চম” বেদ স্থ্টি করিতে অনুরোধ 
করেন : তখন ব্রহ্ম! চারি বেদের অর্থাৎ খক্‌ (পাঠ্য ও আঙ্গিক ), 
সাম (গীত ) যজুঃ (ক্রিয়াত্মক ও অভিনয় ) এবং অথর্ব (রস ) এর 
সারবস্ত লইয়া “নাট্য বেদ” রচনা! করিলেন-_ইহাই পঞ্চম বেদ । 
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রাস ন.ত্য-_ইহ৷ লাস্তপ্রধান নৃত্য । ভগবান শ্রীকঞ্খের লীলাই 
ইহার প্রধান উপজীব্য । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাসনৃত্য হইয়া 
থাকে, এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লইয়। ইহা মধস্থ 
হয়। রাম নৃত্যকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়- 
“তালিরাস ” হাতে তালি দিয়! এই নৃত্য করা হয় ১ “উগ্তরাস” 
বর্তমানে ইহাকে «ডাণ্তিরাস” বলা হয়--ছোট ছোট লাঠি লইয়া 
এই নৃত্য কর; “মণ্ডল রাসঃ” বছুলোক সম্মিলিত ভাবে মগুলাকারে 
এই নৃত্য করে। 

ন.ত্ৃহস্ত--ধনঞ্জয় বলেছেন £ নৃত্তং তাল-লয়াশ্রয়ম” । লয় ও 
তালের সঙ্গে মনোরঞ্জক পদ-সঞ্চালন হ'ল বৃত্ত । কিন্তবৃত্তের সময় 
হাতের যে সব ভঙ্গি দ্বার! লয় ও ছন্দ বোঝানে' হয় তাহাকেই বল 
হয় “নৃত্তহস্ত” | 

গততোড়া বা গৎ-পরণ-_-গতের মানে গতি : গতি ছু'রকমের 
-লয়ের গতি ও চলনের গতি । নৃত্যের পরিভাষায় যখন গৎ-তোড়া 
বা গৎ-পরণ বলা ঠুঁয়। তখন তা লয়ের গতিকেই বোঝায়, যেমন, 
একটা গং তোড়ার অর্থ একটি নুত্যের বোল্‌্কে বিশেষ কোন ছন্দ 
এবং লয়ে নিবন্ধ করে গুণ, ত্রিগুণ ও চৌগুণ প্রভৃতি লয়ে প্রদর্শন 
করা যা বিভিন্ন ছন্দ ও লয়ে দেখানো হয়ে থাকে, এই অবস্থার 
গতিকে গৎ*তোড়া বা গং্পরণ বলে। 

নিকাস-গৎ্- গতের মানে সাধারণ অর্থে গতি, গতি ছ'রকমের 
লয়ের গতি ও চলনের গতি । গংভাও বল হয় তখন চলনের গতি 
বোঝায় ; আবার বখন গং-তোড়া বা গং-পরণ বল! হয় তখন তা, 
লয়ের গতি বোঝায় । আবার ভাবের অভিব্যক্তিকেও গৎ বলা হয়। 
নৃত্য শিল্পী যখন নৃত্য ছাড়া দেবদেবীদের লীল! মহাত্ম্য বর্ণনা করেন 
সেই বর্ণনার যে প্রকাশ--অর্থাং ভাব অভিব্যক্তি তাকেও বলা হয় গণৎ। 
শিল্পী খন কোন কাহিনী বা! চরিত্র বর্ণনার সময় অংগ ভংগীর দ্বারা 
ভাব অভিব্যক্তির অর্থ প্রকাশ করেন তাকে বলা হয় নিকাস-গৎ। 
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পরণ--চত্রদার পরণ-_এক অধিক আবৃত্তি বোল সমূহকে 
পরণ বলে। পরণে তবল! বা পাখোয়াজের বাণী যুক্ত থাকে। 
সাধারণতঃ পাখোয়াজের সংগে পরণে নাচার রেওয়াজ আছে। 
একই পরণের বোল সহ যখন তিনবার তিহায়ের মত বাজাবার ব! 
নৃত্য করার পর সমের মুখে এসে মিলিত হয় তখন তাকে চক্রদার 
পরণ বলে। ্‌ 

কবিতাঙ্গী--কবিতা বা কোন বর্ণনামূলক কথার সঙ্গে তবলা 
বা পাখোয়াজের বোল প্রয়োগ কর! হয়, তখন তাকে কবিতাঙজী 
বল৷ হয়। 

সৌনষ্ঠব-_-যদি কটিদেশ ও কর্ণ সমরেখায় ও কনুই, স্বন্ধ ও মস্তক 
সমানভাবে থাকে এবং বক্ষ যদি সমুন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
*সৌষ্ঠব+ বলে। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমাবেশের নামই 
“সৌষ্ঠব'। নৃত্যে ও নাট্যে সৌষ্ঠবহীন অঙ্গ শোভা পায় না। উত্তম 
ও মধ্যম পাত্রগণের এই সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্ববান 
হওয়া উচিত। কারণ, নৃত্য ও নাট্য সম্পুর্ণভাবে - এই সৌষ্টবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

রেখা _অঙ্গসৌষ্ঠব ও অবয়ব সঙ্গতিকে রেখা বল৷ হয়। রেখা 
বলিলে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ভলী বা অঙ্গ প্রতাঙ্গের যথাযথ 
সন্নিবেশকে বুঝায় । 

কলাস-_ন্বত্যকালীন সাময়িক বিরতিকে 'কলাস' বলা হয়। 
ইহাতে বাদকগণ একই সময় নিজ নিজ বাগ্যযস্ত্রে আঘাত করিলে 
পাত্র চিত্রাপিতের ম্তায় নিশ্চল রহিবেন। 

চতুরশ্র- নাট্/শাস্ত্ে বল! হইয়াছে যে বৈষ্ণবস্থানে বদি হস্তদ্য় 
ঘুগপৎ কটি ও নাভিদেশে সঞ্চালিত হয় এবং বক্ষদেশ সমুন্নত থাকে, 
তাহা হইলে উহা ,*চতুরশ্র” হয় । “কটীনাভিচরৌ হস্ত বক্ষশ্চেব 
সমুন্নতম্। কৈক্ঃবস্থানমিত্যঙ্গং চতুরশ্রমুদাহ্থতম্‌।” নৃত্বহত্তের ভিতর 
মুদ্রার উল্লেখ আছে । চতুরশ্রতালেরও উল্লেখ আছে। 
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যুখচালি- ন্বত্/ প্রভৃতির আদিতে যে নৃত) হয, তাহাকে “মুখ- 
চালি”” বলা হয। ইহাতে নিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ছুই প্রকার গীতের 
প্রয়োজন হয এবং মঙ্গলাথ “গণেশ' শব ব্যবহৃত হয়। পর্দার 
পশ্চাতে নর্তকী পুজ্পথালি লইষা দগ্ু।যমান থাকিবেন পর্দা অপ- 
সারিত হইলে বান্যবৃন্দের সহযোগে দশকদিগের আনন্দ বর্ধন করিষ। 
নর্তকী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি পুষ্প নিক্ষেপ কবিবেন | (কহ পুষ্পের 
সংখ্যা একবিংশতি নির্দেশ করিবাছেন, কাহাবও মতে ইহ।এ কোন 
নির্দেশ নাই | ইহাই নতে)র উপক্রণণিক। অথবা মুখচালি । 

যতি ন.ত্য- বাদ্য জাতীয শবে অক্ষবেব উপব ভিত্তি কবিযা 
সঙ্গীতের সহিত "য নুতা কর! হয তাহাকে “ঘতি" নৃত্য বলে। ইহা 
অতান্ত কোমল এবং ইহাতে *চচ্চতপুট' তাল ব্যক্ত হখ। যাঁত- 
বাগে অক্ষব নিয়নরূপ হয-_তন্তং তত্বথা দাধি কিট থে! *কিট 
তকিট ধকিট তাথাংগা থোংগ! থৈতাতি থৈগতাতি থেই থেহ থেহ তি 
থেই থেই থা । 

শব্চালি-_-বাছ্যযন্ত্রে মক্ষারর সহিত সমতা রাখিষ। হহ 
পর্যাধক্রমে বারবার করা হয অথাৎ বাচ্গ্যর সহিত সঙ্গতি রাখি! 
বাস্যন্ত্র পুনঃ পুনঃ বিরাম দিযা বার বাব বজাইতে হইবে । বাতি- 
কাদি পাঁচটি মার্গে ইত] করা হঘ। 

ওড়়পন.ত্য-_-নবিভিন্ন ভঙ্গীসহক"রে ভ্রমবা ও চালকেব সহিত 
ক্রুত নৃত্যকে “উড,প' নৃত্য বলা হয। উড্‌প নৃষ্যণক ১২টি ভাগে 
ভাগ করা হইযাছে। 

নেডি নৃত্য-_রেখা, মুদ্রা ও প্রমাণ সঙ্কাবে নানাকববিভূধিত 
হইয। দ্রিক্চক্রাভিমুখে নৃতাকে নেডি? বৃত্য বলে । ইহা! আদি তালে 
ও বিলম্বিত লযে করিতে হয । 

করণ নেড়ি--করণ সংযুক্ত নৃতাকে “কবণ নেডি' বলে 

পেরণী--সঙ্গীতরত্বাকরে বলা হইযাছে _-ভন্মপ্রভৃতি স্বতচুর্ণ 
অঙ্গে লেপন করিয়! মুণ্ডিত মস্তকে শিখ! ধারণ করিয1 এবং ঘর্থরিকা 
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জাল জজ্ঘায় বাঁধিয়া! পদদ্ধয়ের দ্বার1” “পাট? বাদ্ভ করিতে করিতে 
যিনি এই ন্বৃত্য করেন, তাহাকে *পেরণী” বলে। 
নৃত্যনাট্য--যে নাটকের আখ্যানভাগ গীত সহ প্রধাণতঃ 
নূতোর মাধ্যমে বিব্রত হয় তাহাকেই বল৷ যায় নৃত্যনাট্য | 
চট্রন ত্য-_ইহা৷ উত্তর প্রদেশের লোক প্রিয় নৃত্যু। স্ত্রীও 
পুরুষ উভয়ই এক সঙ্গে এই নৃত্য করেন। ইহা! তাল-লয় প্রধান 
নৃত্য । এই নৃত্য বিশেষ উৎসবে বা! মেলায় হ'য়ে থাকে। 
সমবেত নৃত্য (3199 490০6) (সামুহিক নৃত্য)--ছুইয়ের অধিক 
নতক বা নর্তকী একসঙ্গে নৃত্য করিলে তাকে মমবেত বা 
সামুহিক নৃত্য বলে। যেমন, রাসলীলা ও লোক নৃত্য 
সামুহিক নৃত্যের পধ্যায়ে পড়ে। 
একক নৃত্য (১০1০ 49০০০)--একক নৃত্যে কেবল একজন নতক বা 
নতকী নৃত্য প্রদর্শন করেন । কথক ও ভরতনাট্যম্‌ শৈলীতে 
একজন নৃত্য প্রদর্শন করেন। 
চক্রমন--ন্ৃত্যশিল্পী যখন নৃত্য প্রদর্শন করিবার সময় লাগাতার চক্র 
করেন তখন এ চক্রকে "চক্রমন” বলা হয় । 
ন'হকা1 তিহাই--যে তিহাই বা তেহাইতে নয়টি ধা” থাকে সে 
তিহাইকে ন'হকা! তিহাই বলে। ইহা! নয়টি চক্র দিয়া 
প্রদর্শন করিতে হয় । 
যুগল নৃত্য (9960 49০)--যখন ছুই নর্ভক বা নর্তকী একসঙ্গে 
নৃত্য প্রদর্শন করেন তখন তা'কে যুগল নুত্য বল। হয়। 
রাধাকুষ্ণ ও শিব-পার্বতী প্রভৃতি 'যুগল' নৃত্য দ্বার! প্রদর্শন 
করা হয়। 
হল্লীপক--মগুলাকারে নৃত্যকে “হল্লীনক” বলে । এটিতে একজন 
পুরুষনেত! এবং অবশিষ্ট সক্লেই স্ত্রীলোক | শ্রীহরি এইরপ নৃত্য 
গোপাঙ্গনািকে লইয়া! করেছিলেন | 
ধেচক--কোন কিছুর সঞ্চালনকে রেচক বলে। যেমন ঘাড়, 
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হাত, কটি, পা ও চোখের সঞ্চালনকে যথাক্রলে গ্রীবা-রেচক, হস্ত- 

রেচক, কটিরেচক, পদরেচক ও নেত্ররেচক বলা হয়। 

জভংগী-ভ্রয়ের ক্রিয়াকে ভ্রভংগী বল! হয়। ভ্র'কে উপরে তোল 
হলে উৎক্ষিপ্ত বলে। ভ্র'কে নীচু করিলে পতন বলা হয়। 
জব কৌচকানকে জ্কুটি বল। হয়। প্রসারিত করিলে 
চতুর বলে, নীচু করিলে কুঞ্চিত, এক ভ্র তোলা হলে 
রেচিত এবং স্বাভাবিক থাকিলে সহজ বল হয়। 

তালাঙ্গ-_তালের বিভাগকে তালাঙ্গ বল! হয়। এই অঙ্গ পাচটি 
ভাগে বিভক্ত । এক একটি ভাগ নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার 
দ্বারা গঠিত। এই পাঁচটি হল”--“অন্থুপ্রুত' এক মাত্রায় 
সীমিত, "দ্রুত? ছুই মাত্রায় সীমিত, “লঘু” চার মাত্রায় 
সীমিত, “গুরু” সাত মাত্রায় সীমিত, 'প্লুত' বার মাত্রা ধর! 
হয় । 

পূর্বরঙ্গ__অভিনব গুপ্তের মতে রঙ্গে যাহা। পূর্বে প্রযুক্ত হয় তাহাই 
পূর্বরঙ্গ | সঙ্গীত দামোদেরে বল! হইয়াছে-__নাট্য আরস্তে 
শুদ্ধভাবে সভা পুজা হইবার পর কবির গোত্রাদির পরিচয় 
এবং নাটকের নাম প্রভৃতির সুত্রধার প্রস্তাবণা করিবেন। 
ইহাকে পুর্বরঙ্গ বল হয়। 


ছি 
দি 
বে] 


কথক নৃত্যের বোল 
সেলামী বা প্রণামী 


তাল-_ন্রিতাল 
(১) তত তত তাথেই থেইতৎ | আথেই থেইততৎ তত তং 
১৫ সপ্ত | সর্প | পরত ট্পীর্ট 
৯ 
থেই য়াথে ইয়। জ্রাম | নমস্‌ তেন মস্তে নমস্‌ 
সর্প ১৬ ৬৩৫ আর্ত পর্ণ | পর্ণ সি 
9 ৩ 
তে 
১ 
২) তত তৎ তাথেই থেইতৎ | আথেই থেইতৎ তৎ তৎ| 
১৫ ২ 
থেই $ তং তত| থেই 9 তং তত |ধা 
$] ৩ ৯৫ 
তাল--বাঁপতাল 
( সেলামী ) 
তত তত তাথেই থেইত আথেই | থেইতৎ তৎ| 
সপ্ত | এ চি 
১ ৮ 
তৎ থেই 9|5 9 | তং তং থেই|5 ৪| 
৩ ৮ ২ 
ও তত তত । ধী 


৬ 


শঙ নৃত্যবিতান 


ঝাপতালের সেলামী শৃল তালে বর! যাবে, শুধু শুল তালের 
মত বিভাগ ও তাল পরিবর্তন করিলেই হইবে । 


জাল--ধাখাব 
( সেল।শী ) 


তত তং তাথেই থেইতণ মাথেই | খেইতৎ তৎ | 
১৫ ৮ 

তং /'থই তত | তত থেই তৎ তৎ | ধা 

&. ৩ ১৫ 


ধামাব-এব দসেলামী আডা (চীতাল. দীপচন্দী, তেওডা তালে 
কর। যাবে, শুধু বিভাগ ও তাল পরিবর্তন কবিলেই চলিবে । 


একতাল 
(“সেলামী ) 
তাথেই থেইতৎ । তাথেই থেইতৎ। তৎতৎ। থেই তৎ। 
৮ ৬ হ 6 
তৎথেই | তৎতৎ | তা 
৩ ৪ ১৫ 
তৎকার 
তাল ত্রিতাল 


তা থেই থেই তং | আ থেই থেই তং | 

১ ৮২ 

তা থেই থেই তং | আ থেই থেই তত | 
১] 


নৃত্য বিতভান শপ 
তাল দাদর! 
( ততকার ) 

১। তা থেই তং | আ থেই তং 


১৫ 
২। তত তা থেই | তত আ থেই 
৯৫ 
তাল ঝাঁপতাল 
€(তৎকার ) 


১। তা থেই 1 তা থেই তত 1 মা থেই ! তা থেই তৎ 


১৫ ২ ৩ 
২। তা খেই | তত থেই থেই | আ থেই | তৎ থেই থেই 
১৫ ২ ০ ৩ 
তাল ধামার 
(তৎকার ) 
১। তাথেইথেই | তংতৎ | আথেই | থেই তং তৎ | 
৯৫ ২ ৩ 
এক তাল 
( তৎকার ) 
১। তা থেই | __ থেই | তৎ _| আথেই |-_-থেই | তৎ- | 
৮ গ. ২ ও ৩ ৪ 
২। তা থেই | থেই তৎ | থেই ও | আ' থেই | থেই তৎ | থেই 5| 
১৫ & ঃ ০ ৩ ৪ 


«৮ অথবা **৪৮ উভয় চি অবগ্রহ বুঝায় | 


৮ 


নৃতা বিতান 


তিছাই 
ত্রিতাল 
ধা ধা তে টে|ধা ধা তু না|ধা ৪ ৪ ৪ 
৮ ২ ৩ 
ধা ধা তে টে|ধা ধা তু না|!ধা ৪ 5 3৪ 
৩ ১৫ ২ 
ধাধা তে টে|ধা ধা তু না|ধা 
গু ৩) ১৫ 
বাঁপতাল 
(তিহাই ) 
ধিনা|ধা গে তির|কিটু ধা|ধি না ধা] 
১ ২ ৩ 
গেতির | কিট ধা ধি|না ধা | গেতির কিট | 
৫ ন্‌ ৩ 
১ ২ ৩ ৪ 
তিগধাতিগদিগ তিগধাতিগদিগ | থেই ৪ 
১৫ ২ 
৫ ৭ 


তিকধাতিগদিগ | তিগধাতিগদিগ থেই | 


৮ ৯ ১০ 
ও তিগধাতিগর্দিগ তিগধাতিগাদগ | থেই 
১৬০ 


১৫ 


নৃতাবিতাঁন ূ ৭ 


একতাল 

(তিহাই ) 
ধা কিটু | তক ধিন্‌ | ধিনা | ধা ও | 5 ধা 
৯৫ ০ ২ চৈ ০] 
কিট তক্‌ | ধিন্‌ ধি | নাধা | ৪ ও | ধাকিট | 
৪ ১৫ গ ৯ গ 
তক ধিন্‌ | ধিনা | ধা 
৩ ৪ ১ 

আড়াচৌতাল 

(তিহাই ) 
তেটে কত | গদি গন | ধা তেটে | কত গদি | 
১৫ ্ ৩ ৩ 
গন ধা | তেটে কত | গদি গন | 
১] ৪ গু 

আমদ 
তাল ভ্ত্রিতাল 


১। ধা তেকে থুং | গাও ধাগে | ধিংগে তা 9 | 
১৫ ২ ্ 

. ধাদিন তা5 | ধিৎ তাক্রেধা | তাকাথুংগা । 
৩ ১৫ ৮ 


তাকি টি,তা কা ৪ | তিটি কতা গদি থেনে |ধা 
৩ ৯%€ 


বৃত্য বিতান 


ঝাঁপ তাল 

(পরণ ) 
ধান ধেতেটে | ধেতেটে কতাগ দ্দিঘেনে | ধা$5 
১৫ ২ 
ক্রেধাতেটে | ধান ধান ধান । ধা ক্রেধাতেটে | 


ও) 

ধান ধান ধান | ধা ক্রেধ তেটে | ধান ধান 
২ ০ ৩ 
ধান | ধা 

জ্রিঙাল 

( পবণ ) 
ধেৎ ধেং ত্রাক্‌ ধেৎ | তাগিন্‌ না ধেত ত্বা। 
৮৫ ২ 
তাগিন না ধে তব | ধেৎ ধেংধাও ঘেঘে | 

৩ 


তিটি কতা গদি ঘন ; ধা5 ঘেঘে তিটি কত! 


১ & 
গদি ঘন ধাও ঘেঘে। তিটি কতা গর্দি ঘন | ধা 
৩ ১৫ 


ত৷ থেই তাতা থেই ॥। আ থেই তাতা থেই । থেই তা,থে 
১৫ ২ 
ইতা থেই | *থেই থেই তত তত । ধা 
১৫ 
১নং ও ২নং এক সঙ্গে করা বায় । শুধু এক নং করিলেও হয। 


বৃত্যবিতান ৮১ 


বাঁপতাল 

(আমদ ) 
ধা তা।|কে থুং গাধা গে।| ধিং গে তা | 
১৫ ১২ ০ ৩ 


ধা দিন | ধা ধিং তা| ক্রে ধা | তা কা থুং | 


১ ২১ ৬ ৩ 

গা তাকি | টি,তা কাতিটি ! কতাগদি | ঘেনেধাও | 
১৫ ২ ০ ৩ 

তিটি কত! | গদি ঘেনেধা!ওতিটি | কতা গদি ঘেনে |ধা 
১৫ ৯ গু এ ১৫ 


স্থল ফাঁক তালে উপরের বোল হবে শুধু বিভাগ, তাল, ও ফাক 
প্রভৃতি চিহ্ন পরিবর্তন হবে । 


তাল ধাশ্ার 
( আমদ ) 

১। তৎ তত থেইতৎ তাথেই থেইতশ | থেই য়াথে | ইয়া ত্রাম্‌ 
৯৫ ২ 9 
তাথেই | থেইতৎ আধেই থেইতৎ তততৎ | ধা 

১৬, সপে 


২। তা থেই তাতা থেই আ ! থেই তাতা | থেই থেই তাথে 
১৫ ৮ 
ইত! থেই থেই থেই | তত তং থেই ও থেই | 


৩ ১৫ 
থেই তত | তৎ থেই৪ | থেই থেই তৎ তং | ক 
৮ ঠ ঙ 


বৃত্যবিতান 


তোড়া 

তেওড়া 
তাথেই থেইতৎ আথেই | থেইতৎ তাথেই | থেইতৎ আথেই | 
১৫ ঙ ৩ 


থেইতৎ দিগদিগ থেই। দিগদিগ থেই। তৎ থেই। তৎ থেই তৎ। 


১৫ ২ তু ১ 
থেই তৎ। খেই তৎ।ধা 
বি ৩ 


তাল ব্রিতাল 
তত তৎ থুন থুন। তিগদা দিগদিগ থেই ৪। 
৮৫ ৮ 


তিগদ। দ্িগদিগ থেই তিগদ1। দিগদিগ থেই তিগদা দিগদিগ 


5 ১০ 

তাল ঝাঁপতাল 
তিগধা তিগদিগ । থেই তত তিগধা। তিগদিগ থেই। 
১৫ ১ ৬ 


তত তিগধা তিগদিগ | থেই 
৩ ১৫ 

তাল ধামার 
তৎ তং থেই তং তৎ। থেই থেই। তৎ তিগদ। দিগদিগ 
৮৫ খ্খ গ 
বিঝ কত থে তরাং1 গ তাক৷ থুন থুন্‌ তিদ|। 
৩ ১৫ 


দিগদিগ থেই। ৪ তি! দিগদিগ । থেই ৪ তিদা দিগদিগ 
৮ ঠ ১৬. 


ব্বত্যবিতান ৮৩ 


তান একতাল 
১। তৎতৎ | তা দিগ। থুন্থুন | বিঝ কত | থো তরাং 
১৫ ৩ ্‌ গু ১১০ 
গ তাকা | থুন্থুন্‌ | তিদাদিগদিগ | থেই ৪ তিদ। দিগদিগ 
৪8 ১৫ ও ৯ ৬ 
থেই ৪ তিদা দিগদিগ। 
৩ ৪ 
২। তিগধা তিগার্দগ | তিগধা তিগদিগ। থেই থেই। 
১৫ ০ ২ 
থেই ত্রাম। থেই ত্রাম। থেই ভ্রাম। 
৩ ৬ £& 
পরণ 
তাল ত্রিতাল 
থেই থেই তত থেই । আ থেই তৎ থেই 
১৫ ৮২ 
থুন তততৎ তিগদ। দিগদিগ | তাথে ইতা থেই তিগদ!। 
নত ঙ 
তাথেইতং তাথেইতৎ তক্রাং তক্রাং। থেই 9 তাথেইতং 
৯ ২ 


তাথেইতৎ। তক্রাং তক্রাং থেই ৪। তাথেইতৎ তাথেইতৎ 
১০] 


তক্রাং তক্রাং । ধা 
৯৫ 


৮৪ 


বৃত্যধিতান 
তাল ঝাপতাল 
ধাগে ধেং। তাগে ধেৎ ধাতি । ধা ধাতেরে । কেটেতাক 
১৫ ৮ ] ৬ ৩ 
নাকতিৎ ক্রান | ধা ধাতেরে | কেটেতাক নাকতিৎ ক্রান। 
১ ২ 


ধা ধাতেরে | কেটেতাক নাকতিং ক্রান | ধা 
চু ও ১৫ 


তাল ধামার 
ধাগেতেটে তাগেতেটে ধা ক্রেধাতেটে তাগেতেটে । ধা 
১ ৯ 
ধাগেতেটে । তাগেতেটে তাগেতেটে ধাগেতেটে | ধাগেদিগে 
৩ ৬ 


নাগেতেটে ধানধান ধানধান | ধা 
১৯৫ 


তাল একতাল 

ক্রা-নক্রা -নধা-। তাকিটা, তা কা ও 95 1 তাথেই তৎথেই 
টি জর 

১৫ ৩ ৮২ 

তিগধা, থেই থেইতং। থেই থেই তৎ$85 | থেইথেই তত ও ও। 

রণ ৩ ৪ 

থেইথেই তততৎ। তা থেইথেই। তত থেইথেই। 

১৫ 5 ২ 


তততৎ তা । থেইথেই তৎ। থেইথেই তততৎ। তা 
ও ৩. ৪8 


নৃত্যবিতান ৮৫ 
তাল-আড়াচারতাল 
ছুম্ছুম ছননন। ছননন নাচত। গিরীধর গোপী। সংগ লেলে 
১৫ ২ ০ ৩ 
হাথ কনকপি | চকা-রী ভাওগত। ইত উত। রাধা! পিয়ারী। 
্ ৪ ০ ১৫ 


ধরনহি পা-বত। কৃষ্ণ মুরা-রী | তক্রাং তক্রাং | থেই তক্রাং। 


৮ ৩ ও ঙ 
তক্রাংা থেই। তক্রাং তক্রাং। থেই 
৪ ১৫ 
চক্রদার পরণ 
তাল ত্রিতাল 


(গর্দিগন নাগেতিট তাগেতির কিটতাক। 


ধাকি,টধা -নধা- গদিগন ধা-গদি ৷ 
৮ 
গনধা- গদিগন ধা---)। 


উপরোক্ত পরণটি তিনবার করিলে অর্থাৎ ১১ মাত্রা ৯ ৩ ০৩৩ 
হুয়, শেষোক্ত মাত্রাটি “সম”-এ আসিবে । 


৮৬ নৃত্যবিতান 


তাল ঝাপতাল 
তং তৎ। থুন্‌ থুন্‌ তিগধা। তিগদিগ থেই। 
১৫ ২ 
তিগধা তিগদ্িগ থেই। তিগধা তিগদিগ | থেই 
৩ ১৫ ৮ 


তিগধ! তিগদিগ । থেইতা থেই। 


উপরোক্ত পরণটি তিনবার করিলে 'সম*-এ আসিবে । ১৭১৩ 
স্.৫১ শেষোক্ত মাত্রাটি 'সম' | 


তাল ধামার 
ধাগেতেটে তাগেতেটে ক্রেধাতেটে ধাগেতেটে ধাঘেনে। 
৯ 
ধেংধেং ধাগেনাগে। ত্রেকেধেৎ থুন্থুন্‌ ধাতেটে । 
৮ 
ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে । 


১০ 


ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে ধাতেটে ধা। 


৯৫ 


উপরোক্ত বোলটি তিনবার করিলে 'সম'-এ আসিবে । ৩১৫১৯' 
৫৭ মাত্রা, শেষোক্ত মাজ্াটি "'সমগ। 


বৃত্যবিতান ৮৭ 


তাল-তেওড়া ( তীব্র ।) 
তততৎ থেই,ত্রাম তততৎ। থেইত্রাম তততৎ। থেইতৎ তংতৎ। 


১ ২ ৩ 

থেই9৪ তততৎ থেই৪৪ | তততৎ থেই59 | তততৎ থেই৪৪। 

৮ ২ ৩ 

ভৎতৎ ধেঁই৪5 তততৎ | থেই95 ততততৎ | থেই9৪ তৎতৎ । খা 

১৫ ষ্ঠ ৩ 9৫ 
তাল-ত্রিতাল 

€তিগধ! ৪তিগ ধাও থেই। তিগধা ৪তিগ ধাও থেই 

১৫ ২ 

তৎ থেই নাদ্দিগ দ্িগ। থেই দিগদিগ থেই ত্রাম 

তে ৩ 

তাথে ইতা থেই তত | তাও থেই তাৎ তা৷ 

১৫ ৮ 

থেই তৎ তা ) 


উপরোক্ত বোল তিনবার করিলে “সম'-এ আসিবে । 


চক্রদার তোড়। 
তাল বাপতাল 
( থুন্‌ থুন্‌। তৎ তত তিগধাও। দিগদিগ থেই। 
১৫ ৮ গু 
8৪ তিগধাও দিগ্দিগ । থেই তিগধাও | দিগদিগ থেই 
ত ৫ ২ 
তিগধা৪। দিগদিগ খেই ) 


উপরোক্ত বোল তিনবার করিলে 'সমে' আসিৰে। 


মণিপুরী 

এই উচ্চাংগ নৃত্যের ধারাটির জন্ম উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুর 
অঞ্চলে । ইহা স্থানায় জনজীবনের ধন্শচেতনাকে কেন্দ্র করিয়। 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । মণিপুরী নৃত্যের প্রাচীন বূপটি বিস্তার 
জাভ করিয়াছে শিবপার্বতীর কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া ইহাকে 
“লাইহারওয়া বা লাইহারোবা” ন্বত্য বলে। পরবত্বা কালে এ 
অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করিঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের লীল। কাহিনীই 
-মণিপুরী ন্বত্যের প্রধান বিষয় বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয় । 
মণিপুরী আঙ্গিকের বিভিন্ন নৃত্যের মধো রাসলীলাই প্রসিদ্ধ। 
মহারাজ। ভাগ্যচন্দ্র ১৭৭৯ খুঃ অ:) অগ্রহয়াণ মাসের শুক্লা একাদশী 
তিথিতে প্রথম রাসন্বত্য আরম্ভ করেন। এই নৃত্য অত্যন্ত কোমল- 
মধুর ভক্তি রসাশ্রিত। মণিপুরী ধারায় ভঙ্গী নৃত্যই প্রধান । 
ভঙ্গীনৃত্য হই প্রকার- পুরুষের নৃত্য ও নারীদের নৃত্য । 

মণিপুরী নৃত্যুবিদৃগণের মধ্যে গুরু আমুবী সিং গুরূ আতম্বা সিং 
গুর আমবী সিং, গুরু বিপিন সিং ও গুরু নদীয়া সিং এর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই ন্বৃত্য খোল, মন্দিরা ও সংগীত 
সহযোগে মঞ্চস্থ করা হয়। 


রাস ও লাইহারোবা 

মণিপুরের ছুইটি প্রধান নৃত্য-_রাস ও লাইহারোবা। 

রাস-_মণিপুরের “রাস নৃত্য ভারতীয় ন্বত্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব 
অবদান! ১৭৭৯ খুঃ মণিপুরী নৃত্যে মহারাজ ভাগ্যচন্্র জয় সিংহ 
রাসলীলার স্যপ্টি করেন । মহারাজ ভাগ্যচন্জ্র “মহারাস' 'বগন্ত বাস? 
“কুপ্ররাস প্রবর্তন করেন। মহারাজ চন্দ্রকীন্তি 'নর্তন রাস” প্রবর্তন 
করেন। ইছা ব্যতীত *গোষ্ঠ রাস", 'হালিসা', সাঙ্গি প্রভৃতি রাসের 
উল্লেখ আছে। 


নৃত্যবিতান ৮৯ 


মহারাস- _কান্তিক মাসের পুিমাতে (শারদোৎ্সবে ) মহারাস 
হইয়া! থাকে । এই রাসে শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকের নৃত্য, 
কৃষ্ণের অস্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্তলী, গৃহে গমন 
প্রভৃতি প্রদর্িত হয়। অচৌবা ও বৃন্দাবন ভঙ্গী পারেং 
করণীয় 


বসম্তরাস- চেত্র পৃণিমাতে বসন্ত রাস করা হয়। ইহার বিষয় 
বস্ত হচ্ছে 'দোলঃ উৎসব । ইহাতে শ্রীকৃষ€চ গোপীদের 
সঙ্গে রাসবিলাসে মগ্ন হয়ে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ ও আনন্দদায়ক 
নৃত্য করতে করতে আবির খেলতে থাকেন । তখন 
শ্বীকঝ বারশ্বার রাধার প্রতি আবির নিক্ষেপ করেন এবং 
পিচকারী দিয়ে রঙ খেলতে থাকেন । তারপর প্রচগ্ডভাবে 
নৃত্য চলতে থাকে । অচৌবা ও খুরুত্বা' ভঙ্গী পারেং 
সংযোজিত হয় । 


কু্জরাস- আশ্বিন মাসের পৃণিমাতে কুঞ্জগাস করিবার নিয়ম 
আছে । শ্রীকৃষ্ণ এই রাস নিদ্দি্ট এক কুঞ্জবনে করে 
ছিলেন বলে একে কুঞ্জরাস বলে। কুঞ্জরাস বর্ণনাত্মক 
বৃত্য নাট্য । ইহাতে রাধা-কৃষ্ণের অভিসার বূপায়িত 
হয়। অচৌবা ভঙ্গী পারেং দ্বার সম্পন্ন হয় । 


নর্তন রাস (নিত্য রাস)--বসরের সকল সময়ই করা বায় 
বলে একে নিত্য রাস বল! হয়। আবার এই রাসে নৃতা 
গীতের আধিক্য থাকাতে কেহ কেহ নগ্ন রাস বলে 
উল্লেখ করেন । এই রাস নৃত্য গোবিন্দজীর মন্দিরে 
অনুষ্টিত হয় না। অচৌবা, বৃন্দাবন ও খুরুত্ব। পারে 7-এ 
করার নির্দেশ আছে। 

গোষ্ঠ রাস (গোপ রাস)--এই রাসে শ্রীকফের গোষ্ঠ লীলা বণিত 
হয়। কান্তিক মাসের গোষ্ঠ অষ্টমীতে এটি অনুষ্ঠিত হয় । 


৯০ নৃত্যবিতান 
গোঁষ্ঠ ভঙ্গী, বৃন্দাবন ভঙ্গী নাচে ও চালিতে শেষ করতে 


হয়। 
লাই-হারাউব। 

“লাই” মানে হচ্ছে দেবত।, হারাউবা” মানে হচ্ছে আনন্দ 
বিধান । এই নৃত্য মণিপুরেব প্রাচীন সংস্কৃতির অন্ততম অঙ্গ। এই 
নৃত্য মণিপুরের জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাতি 
অঞ্চলে একজন আঞ্চলিক দেবতা থাকেন, তাঁকে বল! হয় “উমঙলাই" 
যেহেতু পৃথিবীতে প্রথম সজীব স্থষ্টি অরণ্য, তাই তাকে ভগবানের 
স্যত্থি রহস্তের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে দেবতার অধিষ্ঠান করা 
হয়। এই নৃত্যের উদ্দেশ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করা যাতে প্রাকৃতিক 
বিত্বাদ্ি, রোগশোক প্রভৃতির প্রকোপ দূর হয় এবং সুখ সমৃদ্ধি হয়। 
তাই দেবতার সম্মুখে তারই স্থষ্টির রহত্য নুত্যের মাধ্যমে পরিবেশন 
কর। হয়। এই উৎসবকে মণিপুরী নর্তনের স্থচনা বলে ব্যাখ্য। 
করেছেন । 

কথিত আছে যে--সাতজন দেবী ও নয়জন দেবত! প্রথিবীর 
স্থ্রিকার্ধ্যে রত ছিলেন । দেবীগণ-এর জঙ্লের উপর নৃত্যের সময় 
দেবতাগণ মৃত্তিক। ক্ষেপন করেন। এইরূপে জগৎ স্যপ্টি হয়, তখন 
হারাব! লৈথীঙ্গায় নামে একজন অপদেবতা তা ধ্ংদ করে ফেলে- 
ছিলেন । এই অবস্থা দেখে গুরু শিদবার “নোংথাও লৈমা” নামে 
একজন সুন্দরীকে আদেশ দেন হারাবাকে বশীভূত করতে, তখন 

থাড লৈমা আদেশ পালন করেন । পণগ্ডিতগণ এই ন্বৃত্যকে 
মণিপুরের আদিন্ৃত্য বলে অভিহিত করেন। 

এই ন্ৃত্যধারার পূর্ণবিকাশ ঘটে নোংপোক্নিংঘৌ এবং 
পাস্থোইবীর সময় । উপরোক্ত ছইজন হলেন হই দেবদেবী, মণিপুরের' 
হিন্কুরা তাদের শিব ও পার্ধতীর অবতার বলে বিশ্বাস করেন। লাই- 
স্থারাউব অস্থষ্ঠানে নোংপোক্নিংঘোৌ এবং পান্থোইবীর কাহিনী নৃত্য 
নাট্যকারে পরিবেশিত হয় । 


নৃত্যবিতান ৯৯ 


চালি 
চালি নৃত্য মণিপুরী নৃত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন। 
এটি প্রাথমিক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় রূপে শিক্ষণীয় । সাধারণতঃ 
চালি বলতে চারটি বোলের নাচকেই বোঝায়। কারও কারও 
মতে পাঁচটি বোলের নাচ। 


ভঙ্গী পারেং 
ভঙ্গী মানে হচ্ছে নৃত্যের সময় নানাভাবে ভেঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ 
বিন্যাস কর! এবং পারেং-এর অর্থ হচ্ছে সারি (551169)। ভঙ্গী-পারেং 
বলিতে ভঙ্গীর সারি বুঝায় । মণিপুরী নৃত্যে ভঙ্গী পারেং পীচটি। 
থা-_-অচৌবা, বৃন্দাবন, খুরুম্বা' গোষ্ঠ ও গোষ্ঠবৃন্দাবন পারেং। 
প্রথম তিনটি স্ত্রীলোকের, পরের ছইটি পুরুষের | 
অচৌবা_-কোন কোন গুরুর মতে এট! হচ্ছে শ্রীক্ের রূপ- 
বর্ণন ; এবং কারও কারও মতে সম্ভোগ । 
বৃন্দাবন পারেংস্*ইহাতে আছে বৃন্দাবন বর্ণন। 
খুরুম্বা--ইহ। হচ্ছে যুগল প্রার্থনা । এইগুলি লান্তে করা হয়। 
গোষ্ঠ পারেং-_ইহা হচ্ছে গোষ্ঠলীলার বিভিন্ন ক্রীড়ান্করণ বা 
বর্ণন। 
গোষ্ঠবৃন্ধাবন পারেং_-ইহ! হচ্ছে বৃন্দাবনের বর্ণন | 


মণিপুরী নৃত্যে ব্যবহৃত বাছ্যযন্ত্ 
খোল, মন্দিরা, ঢোল, ঢোলক, খঞ্জরী, ড্রাম জাতীয় বান, পেরে 
(রণশিঙ্গা), মৈবুঙ্‌ (শঙ্খ), পাখোয়াজ, বাশী, গঙঙ করতাল, খোং, 
এআজ, পেন, ময়ুরঙ, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 


মণিপুরী নৃত্যের বেশ 
মণিপুরী বুত্যের রূপসজ্জা অতি মনোহর নয়ন মুগ্ধকর। বিভিন্ন 
স্বত্যে বিভিন্ন বেশভৃষা ধারণ করিতে হয়। রাস নৃত্যে মম্তকের উপর 
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কালো রঙের পশম জাতীয় বল লাগাঁনে হয়, এটিকে “কোক্তুন্বী, 
বলে। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষের মাথায় পাগড়ী ও মুকুট, স্ত্রীগণের 
মাথায় ওড়না! ব্যবহায় দেখা যায়। মুকুটের নীচে একট ফিতা 
থাকে সেটিকে গলার নীচে বাধিতে হয়। রাস নৃত্যে মুখের উপর 
ব্যবহৃত সক্ষম ওড়নাটিকে 'মাইখুম্, বলে । ঘাগড়াকে 'কুমিন' বলে' 
ইহাতে কাচের মায়না ও নানাপ্রকার জরী লাগান থাকে । এই 
ঘাগরাটির উপর একটি ছোট ঘাগর! থাকে ইহাকে “পোশওয়ান' 
বলে। পুরুষের কোমরবন্ধনী ও স্কদ্ধেব উপর লম্বমান কাপডের 
টুকর! ব্যবহার করেন । সম্মুখ প্রান্তে বাধিবার কাপড়ের টুকরাটিকে 
“থন্বপও, পার্খে প্রলম্থিত কাপড়ের টুকরাটিকে "খাওয়ান € পৈতার 
মত ঝুলান থাকে ) বলে । নর্তকীগণ “.কাক্তুশ্বীর” নীচে 'কোক- 
নাম+ অথবা মি'খি পরেন। রাকতুম্বীর সহিত কতকগুলি জরীর 
ঝুল্মি বোলান থাকে, তাহাকে “চুবারৈ' খলে। বিভিন্ন ধরণের 
গহন]! দেখিতে পাওয়া যায়; যথা_কৃগুরনাইন (কুম্তল)১ মরৈ 
পারেং €(ছই সারি হার ) কিশঙ.লিকৃ, ফাঁড ( চওড়া হার )। 


মণিপুরী তাল 

প্রাচীন গুরুদের হস্ত লিখিত পুঁথিতে ৪টি মাত্রা ও ১টি তালি 
দেখা যায়। বথা--১ ২ ৩৪। বর্তমানে তিন তাল মেলের মত 
আটটি মাত্রা ও তিনটি তালি দেওয়। হয়, যেমন--১ ২ ৩ ৪81৫৬1৭৮। 

“তান্চপত বা 'একতাল+' চার মাত্রার তাল। তিন বা ছয় 
মাত্রার তাল “মেনকৃপ; ৷ 

সাত মাত্রার “তিনতালমচ৷” প্রভৃতি । “রাজমেল' ৭ মাত্রা 
কারও কারও মতে ১৪ মাত্র! । 

“তিন তাল অচেৌবা” ৮ মাত্রা । 

উপরোক্ত তালগুলির পরিমাপক হিসাবে তালি ও খালির 
ব্যবহার করা হয় । মণিপুরীতে তালি ও খালির পদ্ধতি স্বীয় 
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বৈশিষ্ঠাময় । এদের বিভাগসমূহ তালির ছারা হয়, কিন্ত খালির 
দ্বার৷ বিভাগ হয় না, বথা-_ 

জলধিমান -- মাত্রা-১৬, তান্থা--৩। 
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ও ধিন ধেই গিণগর | ধিন _ তা তেন ধিন । 
৩) গ গে ত 
5 ধর তেল তা ও ০ জে পি 


বট 


তালের চিহ্ন -__ মাত্রা তালি _- খালি | 
্র্ ১ ১৫ ৬ 
৩ ১ ২ 
| ৪ ৩ 
2০ রর 
১ ৫ 
ও ৮" 
তাল 
রাজমেল (ভূষণ ) 
মাত্রা -- ৭, তালাঘাত-২। 
লা ৬৫ 
ধিন -_: থেন -- | ধিনথেন -- 
7 
থিন -: থেন -: | ধিন ধিন -- 
-ঁ ৮ 


তেন _: তা -” | খিং ঘি গর 


৪ 
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তান্চাপ 
মাত্রা _. ৪, তান্থা -- ১। 
আবর্তন--২ 
+ + 
(১) ধিন -- খর খর | তা ঘিন ঘিন তা 
+ + 
(২) ধিন্‌ তা ধেস্তা তা | ধিন্‌ ধিন্‌ তেন তা 
মেনকৃপ 
4 মাত্রা __ ৬, তালাঘাত -_-১। 
সৃ 
(১) ধিন - তেন | তা ঘিন থেই 
1 + 
(২) তা খিতা থেন | তা তা থেনতা 
শঁ 4 
ধিন ঘিনা ধিন | ধিন তেন তা 
রাপক 
মাত্রা --৮ ৬, তান্থা "২, খুদ্ধম -- *। 


1 ২ 
খিন গ্রগ্র | ধিন তেন্তা থেন তাংঘিন | 


ব্রিপুট 


মাত্রা -- ৮% তান্ধা ই খুদম্- | ০** 
তি 


7 ২ 

ধিন তেন -- তা | খিততা | ধেন্‌ তা __ 
তিষতালমচা 

মাত্রা -- ণ তাল ৩, খুদম্‌ স্পপ্ (8905 

শা ৮ ৩ 


'ধিন থেন তেস্তা | তা -ধেন | তাধে ধেনগ্রগ্র। 
ইরা আগ ০০০ ০০ সিটি রি 
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তেওড়া, তাঞ্জাও 
মাত্রা --" ১২, তাস্তা "৪8 
খুদম-_11০৯ 
শ গু ০ ঞ 
ধা ও তেন তেন | তাত -ত] তেন তাং 
৩ ৪ 
খিত্র গ্রাঘিন | -তা খিতা 
সস চে স্স্্প | রি 
পরিভাষা 
পুং -- মুদঙ্গ। 
ঈশৈ -- গান। 
তান্থা- তালি দেওয়।। 
হাইদোকৃপা--খালি। 


তান্চৎ বা লোয়চং -_- তাল বালয়েব গতি। 

পরিং € মপুং, তান্বি, তান্বং) _- তালের ঠেকা। 

তান্কোক্‌ -- তালের মুখ। 

আখাইবা -- এক বোল হ'তে অন্ত বোলে উত্তরণের 

মধ্যবতাঁ পৃথকৃকারী বোল । 

মান -_ তিহাই। " 

আরাউবা--তালকে ছোট হতে বড় করা । যেমন, চার মাত্রার 
একতালরে আট মাত্রার করে বাড়িয়ে করা হয়। 

তান্চপ২_ইহা চার বা আট মানার গঠিত একটি তাল । 
আবার একটি তালের মাঝে অন্য তাল এলে ২য়টিকে 
তানচপ, বল! হয় । যথা--'নীর নীরদ? ব্রহ্গতালের শেষে 
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মেলমাতেক আসে । এই মেলমাতেকৃকে মেলতান্চপ 
বলে। 
খুবাক ঈশে-_-জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময় দশদিন ধরিয়া 
এই নৃত্য হয়। জগন্নাথ দেবের রথ যখন টানা হয় 
তখন হাতে তালি দিয় এই নৃত্য হয়। 
চোলম্‌--এটির মানে চলন্। করতাল, মন্দিরা অথবা পুঙ, 
চোলম্‌ বলিতে বুঝায়, করতলে বা মন্দিরা হাতে লইয়। 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে বাজাইয় ন্বত্য পরিবেশন করা এবং 
মুদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে ষে নৃত্য করা হয় তা'কে পুং 
চোলম্‌ বল! হয়। 
শন্‌ শেন্বা-_রাখালরাস বা! গোষ্ঠ লীলায় এই ন্ৃত্য তাগুব 
পদ্ধতিতে প্রদণিত হইয়। থাকে। 


কোইচা - আবর্তন 
অতপ্পী -_ বিলম্বিত লয় 
ময়াই -_- মধ্য লয়, 
অথুবী -__ দ্রুতলয় 
ছুণী -- দ্বিগুন 
মান -_- তিহাই 


কাটা--যে কোন তালকে একটা তালি থেকে কেটে দেওয়! 


হ'লে সেটি অন্ত তালে পরিণত হয়ে যায়। 
খোং_-জলতরঙ্গের মত বাজনা, কান্ঠ নিমিত। 


নুর 


বৃত্যবিগ্তায় পারদশিতা লাভ করিতে হইলে মুদ্রা! সম্পর্কে বিশেষ 
জ্ঞানের প্রয়োজন । ভাষা আয়ত্ব করিতে হইলে যেমন প্রয়োজন 
তার বর্ণমাল! জ্ঞানের, নৃত্য শিক্ষা করিতে হইলে তেমনি প্রয়োজন 
সুত্রা জ্ঞানের । যে ব্যক্তি বত মুদ্রা আয়ত্ত করিতে পেরেছেন, 
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তিনি নৃত্যে তত বেশী পারদশিতা প্রদর্শন করিতে পেরেছেন । 
ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মনিপুরী এই চারিটি শাস্ত্রীয় নৃষ্ট্যের 
মধ্যে ভরতনাট্যম্‌ ও কথাকলিতেই মুদ্রার ব্যবহার বেশী হয়, কখক 
ও মনিপুরী নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার কম। নৃত্যবিষ্ভায় পারদশ্রিতা 
লাভ করিতে হইলে মুদ্রা আয়ত্ত কর! একান্ত প্রয়োজন। মুদ্রা 
হইতেছে নৃত্যের ভাষা! ইহার সাহায্যেই নৃত্যের বক্তব্য প্রকাশ করা 
হয়। 
নাট/শাস্ত্ে ২৪ প্রকার হস্তভেদের উল্লেখ আছে-_- 
“পতাকস্ত্রিপতাকাশ্চ তথা বৈ কর্তরীমুখঃ। 
অর্ধচন্রে হারালাশ্চ শুকতুগুস্ততৈব চ॥ 
ুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিখ ; খটকামুখঃ। 
সুচ্যাস্তঃ পদ্মকোশঃ সর্পশিরা মুগশীর্যকঃ ॥ 
্াঙ্ুলকোহলপদ্শ্চ চতুরে! ভ্রমরস্তথা | 
হংসাস্তে! হংসপক্ষশ্চ সন্দংশো! মুকুলস্তথা ॥ 
উর্ণাভস্তা্চুড়শ্চতুধিংশতিরীরিতাঃ। 
অসংযুতাঃ সংযুতাঃশ্চ গদতো। মে নিবোধত ॥% 
অভিদয় দর্পণে ২৮ প্রকার অসংযুত মুদ্রার উল্লেখ আছে--- 
“পতাকন্ত্রিপতাকোহ্র্বপতাকঃ কর্তরীমুখঃ। 
ময়ুরাখ্যোহর্বচন্দ্রশ্চ অরালঃ শুকতৃগ্তকঃ॥ 
মুগ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিখঃ কটকামুখঃ। 
সুচী চন্দ্রকল। পদ্মকোশঃ সর্পশিরস্তথ ॥ 
সুগশীর্ষঃ সিংহসুখঃ কাঙ্গুলাশ্চালপদ্মকঃ | 
চতুর ভ্রমরশ্চৈব হংসান্তো হংসপক্ষকঃ ॥ 
সন্দংশো মুকুলশ্চৈব তাত্রচুড়স্ত্রিখুলকঃ। 
ইত্যসংযুত-হস্তানামষ্টাবিংশতিরীরিতা ॥% 
হস্তলক্ষ্মণ দীপিকায় ২৪টি মুল হণ্ততেদের 'লক্ষণ-এর উল্লেখ 


আছে। 
৭ 


৯৮ বৃত্যবিতান 


যথাঃ--পতাক, ব্রিপতাক, মু্রাক্ষ, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, 
শুকতুণ্, মুষ্টি, শিখর, কপিথথ কটকামুখ, সুচী কটক, সর্পশীর্ষ, হংস- 
পক্ষ, মুকুর, ভ্রমর, হংসাস্ত, অঞ্জিল, মুকুল, উর্ণনাভ, পল্লব, বর্ধমানক। 

মিশ্রযুদ্রা--উভয় হস্তে ভিন্ন মুদ্রা (একরকম মুদ্রা নয় ) প্রদর্শন 
করাকে মিশ্র মুদ্রা রলা হয়, যেমন- ব্রন্গা, বিষু, যন্ুখ (কাতিকেয়)। 
ঈশ্বর, শল্তু, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বায়ু, আগ্রি, বিনায়ক € গণেশ ) সিডি 
বুঝাইতে মিশ্র মুদ্রা ব্যলহার করিতে হয়। 


হত্তমুদ্রার ব্যবহার বিধি 
অসংযুক্ত মুত্রা 

পতাক--সকল অঙ্গুলিগলি সমানভাবে প্রসারিত করিলে এবং 
কেবলমাত্র অন্ু্ঠটি কুঞ্চি রাখিলে “পতাক” হস্ত বলে। প্রহারে 
গ্রতাপে, প্রেরণে, হর্ষে, গর্বে, আমি, আমার প্রভৃতি গর্ব প্রকাশে 
প্রযোজ্য হয়। 

ত্রিপতাক--পতাক হস্তে “অনামিকা” বক্র হইলে ত্রিপতাক 
হস্ত হয়। নিম্নলিখিত কাধ্যাবলী প্রদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়-__ 
আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, বারণ, প্রবেশ, চিবুকাদি স্পর্শ (ছুই 
অন্থুলির দ্বার! ), প্রণাম, মুকুট ধারণ। 

কর্তরীমুখ--ত্রিপতাক হস্তে মধ্যম! হইতে তর্জনী বিশ্লিষ্ট অবস্থায় 
হস্তের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইলে “কর্তরীমুখ* হয়। পথগ্রদর্শনে চরণ- 
রচনাতে (উক্কিরচনায়), চরণ-রঞ্জনে (অলক্তক-রঞ্জনে), কুম্কুমাদি দ্বার! 
তিলক রচনে দংশনে, কর্তনে, শঙ্গে, লেখনে, পতনে, মরণে। 

অর্ধচন্্র-_অন্ুষ্ঠসহ অহুুলিগুলি ধনুকের ন্তায় বক্রাবস্থায় নত 
হইলে “অদ্ধচন্দ্র” হয় । 'বালতরু, চন্দ্রকলা, শঙ্খ, কলসী, বলয়, 
বল প্রয়োগে উম্মোচন, গণ্ড ও জবিত্রমের দ্বার! খেদ, ক্রোধ প্রভৃতির 
প্রকাশে, কৃশ ও গুল বন্তর নির্দেশে ইহ! ব্যবহাত হয় । 


বৃত্যবিতান ৯৯ 


অরাল-_তর্ননী ধনুকের ম্যায় নত, অস্থু্ঠ ঈবং কুঞ্িত এবং 
অবশিস্ট অন্গুলিগুলি উন্নত ও পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইলে “অরাল” হস্ত 
হয়। ইহাদ্বার! স্থ্র্য, গর্ব, উৎসাহ, কান্তি (শোভা), আকাশস্থ বস্ত 
নির্দেশ, গান্তীর্য প্রকাশ, আশীর্বাদ প্রভৃতি অভিনয় কর! হয়। 
... শুকতুণ্ড -অরাল হস্তের অনামিক| বক্র হইলে শুকতুণ্ড হয়। 

“আমি নই, তুমি নও, করিও না, ইত্যাদির অভিনয়ে, আবাহনে, 

বিদায়ে এবং অবজ্ঞার সহিত ধিক্কার প্রদানে ইহা প্রযুক্ত হয়। 

যুষ্টি_হস্তের তলমধ্যে অন্ুলিগুলির অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়! 
অঙ্গুষ্ঠ ছারা উহাদিগকে চাপিয়া ধরিলে “থুষ্টি* হয়। প্রহারে, 
ব্যায়ামে, যুদ্ধে ( প্রতিপক্ষের হস্তধারণে, খণ্ডযুদ্ধে ), নির্গমে (আদা 
প্রভৃতি নিঙড়ানে ), অসি, যণ্টিধারণে। 

শিখর _ “মুষ্টি” হস্তের অঙুষ্ঠটি যদি উর্ধে উত্থিত থাকে, তাহা 
হইলে “শিখর” হস্ত ধয়। রশ্মি ( অশ্বরজ্ছু ) কুশ, অন্কুশ, ধনুক 
ধ/রণে, অধর ও ওষ্ঠরঞ্জনে, পদরঞ্জনে প্রযোজ্য হয়। 

কপিখ -শিখর হস্তে অঙ্গু-ষ্ঠর উপর তর্জনীটি যদ্দি বন্রভাবে 
স্থাপিত হয়, তাহ হইলে “"কপিখ” হস্ত হয়। অসি, ধনুক, চক্র, 
তোমর, বর্শ।, গদা, শক্তি, বত প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রয়োগে ইহ ব্যবহৃত 
হয়। 

খটকামুখ _কপিখ হস্তে নিষ্ঠার সহিত অনামিক৷ উৎক্ষিপ্ত ও 
বক্র হইলে “বট কামুখ” হয় । 

যজ্ঞেঃ ঘৃতাছতিদানে, ছত্র এবং রজ্ছুঃ গ্রহনে ও ধারনে, মন্থনে, 
বানাকর্ষণে পুষ্পমালা ও বন্ত্রাঞ্চল ধারণে, পুষ্পচয়নে, স্ত্রীদর্শনে 
ব্যবহৃত হয়। 

সূচীমুধ-_খট কামুখের তর্জনী সম্প্রসারিত হইলে *নুচীমুখ* বলা 
হয়। তর্জনী অধোমুখ, পার্থ/স্তর কম্পিত, কুঞ্চিত, প্রসারিতও উদ্ধমুখী 
প্রভৃতি বিভিন্ন গতিতে সঞ্চালিত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 
বিহ্যুত, চক্র, লতা, কর্ণফুল প্রভৃতি অভিনয়ে প্রযোদ্ধ) হয়। 


১৯০ নৃত্যবিতান 


পদ্মকোশ- অঙ্গুলিগুলি বিরল সংশ্লিষ্ট নহে অন্ুষ্ঠের সহিত 
কুঞ্চিত ও উদ্বমুখী হইলে “'পদ্মকোশ” হয় । বিশ্ব, কপিখ প্রস্ৃতি 
ফল গ্রহণে, কুচ প্রদ্র্শনে, গ্রহনে নানা ডালিম প্রদর্শনে, শ্রান্ধাদিতে 
পিগুদানে ইহা। প্রদর্শন কর] হয় । 

সর্পশির__অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি অঙ্গুষ্ঠসহ সংহত হইয়া কুঞ্চিত 
হইলে এবং করতলাভিমুখী হইলে “সর্পশির” হয় । দেবতার্দিগকে 
জলদানে, সর্পগতিতে, তোয় (কুমকুম, চন্দনাদি) সেচনে, মল্লযুদ্ধের 
সময় উরুক্ফোটনে ব্যবহৃত হয়। 

মৃগশীর্ষ-_সর্পশিরে কনিষ্ঠ ও অন্গুষ্ঠা উত্থিত হইলে ““মৃগশীর্য” 
হয়। প্রত্যক্ষ বন্ত নির্দেশে, বর্তমান কাল নির্দেশে, "আছে"--এই 
ভাব বুঝাইতে, ভবিষ্যত সম্ভাবন1 বুঝাইতে, “অগ্ভ” বুঝাইতে মৃগনীর্ষ 
অধোমুখী ভাবে ব্যবহৃত হয়। 

কাঙ্গল-_মধ্যমা, তর্জনী ও অঙ্গ,ষ্৷ ত্রেতাগ্নিবং স্থাপিত হইলে 
এবং অনামিক। বক্র এবং কনিষ্ঠ উর্ধে থাকিলে কাঙ্গ.ল হস্ত হয়। 
নানাবিধ কাচাফল, মুক্তা, বদর (কুলজাতীয় ফস) মৃৎপিগগ্রাস 
প্রভৃতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। 

অলপল্নব--( অলপন্ম বলা হয়)--করতলে অঙ্গ,লিগুলি 
আবন্তিত অবস্থায় থাকিয়। পার্্গত ও বিকীর্ণ হইলে “অলপল্লব* 
হয়। “তুমি কাহার,” নাই, এই ভাবটি প্রকাশ করিতে, মিথ্যা 
বলিতে “ইহ মুল্যহীন” এইরূপ বচন প্রয়োগে, “পুনরায়” ও আমি 
বুঝাইতে ইহা ব্যবন্থত হয় । 

| _মধ্যম! ও অঙ্গ,্ঠ সংযুক্ত হইলে, তর্জনী বক্র হইলে 
এবং অবশিষ্ট অঙ্গ,লী্বয়ের অগ্রভাগ করতলে শ্যন্ত হইলে “তাস্চুড়” 
হয়। অঙ্গ-্ঠ ও মধ্যমা সশব্দ অবস্থায় বিচ্যুত করিয়া তুড়ি দিলে 
নির্ভংসনে, তালে, বিশ্বাস উৎপাদনে শীত্রতা বুঝাইতে ও সংকেত 
করণে ব্যবহত হয়। 

চতুর--কনিষ্ঠ উর্ধ্ব অবশিষ্ট তিনটি প্রসারিত এবং প্রসারিত 


বৃত্যবিতান ১০১ 


তিনটির মধ্যদেশে অর্থাৎ মধ্যম অঙ্গ,লীর মূলদেশে অঙ্গ,ষ্টটি স্পর্শ 
করিয়া থাকিলে পচতুর" মুদ্রা হয়। গ্রহণ, বিনয়প্রকাশ, নিয়ম, 
গৃহ, ভার প্রভৃতিতে প্রয়োগ হয় । 

সন্দংশ--অরাল হস্তের তঞ্জনী অঙ্গ,ষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত হলে 
এবং করতলএর মধ্যভাগ ঈষৎ বক্র হইলে “সন্দংশ* হয়। 

তৃণ, পর্ণ ও কেশ গ্রহণে, বৃস্ত হতে পুষ্পচয়নে, শলাকার দ্বার 
অঞ্রনলেপন প্রভৃতিতে প্রযোজ্য । 

মুকুল-_-হংসমুখকে উধ্বমুখী করিয়া অঙ্গ,লিগুলির অগ্রভাগ 
একত্র করিলে “মকুল” হয়। দেবতার অ্নায়, নৈবেদ্যা্দি উৎসর্গ- 
কারে, পন্স ও যুকুল রূপায়নে ব্যবহ্াত হয়। 

উর্ণনাভ-পদ্মকোশ হস্তের অঙ্গলিগুলি কুঞ্চিতি করিলেই 
“উর্ণনাভ* হয় । চৌর্যক্রিয়ায়, ধীর অথবা শঙ্কিত ভাবে কোন বস্তুর 
গ্রহণে, মস্তক চুলকানি, সিংহ ও ব্যাত্রের অভিনয়-এ এবং প্রস্তর- 
গ্রহণে ব্যবহৃত হয়। 

ভ্রমর- মধ্যমা ও অঙ্ুষ্ঠ যদি যুক্ত হয় এবং তর্জনী বক্র হয়, এবং 
অপর অঙ্গুলিগুলি উধ্র্বে উখিত হয় তাহা হলে মুদ্রা হয়। 

বিশ্বাস উৎপাদনে, মধ্যম! ও অনুষ্ঠ দ্বার! তুড়ি দিতে হবে। ইহার 
দ্বার! স্থলপন্ম, জলপদ্পু, কর্ণভূষণ প্রদশিত হয় । 

হংসমুখ- তর্জনী, মধ্যম! ও অনুষ্ঠ সংযুক্ত হলে এবং অবশিষ্ট 
অঙ্গুলীছয় প্রসারিত হলে হংসমুখ হয় । 

উপর্দেশ, কোমল, স্ুত্রবন্ধন লেখন, মৃহত্বের অভিনয়ে ইহার 
অগ্রভাগ কিঞ্চিং স্পন্দিত হবে । 

হংসপক্ষ--তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই অঙ্থুলিত্্য় সমান 
ভাবে প্রসারিত হলে, কনিষ্ঠা উত্থিত হলে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত ও উর্ধে 
থাকিলে হংসপক্ষ হয় । পিতৃতর্পণে, চিন্তার অভিনয়, ব্রাহ্মণদিগের 
আচমনে, সেতুবন্ধন, নথদ্বার] রেখ। অঙ্কন প্রভৃতিতে প্রযোজ্য । 


১০২ বৃত্যবিতান 


সংযুক্ত মুদ্রা 

অগ্তলি- পতাক হস্তঘ্ধয় সংযুক্ত করিলে “অঞ্জলি” হয়। দেবতা, 
গুরুজন ও বন্ধুজন-এর অভিবাদনে ব্যবহৃত হয় । 

কপোত- অঞ্জলি হস্থদ্বয় পরস্পর সংশ্রিষ্ট হইলে “কপোত” হস্ত 
হয়। বিনয় প্রদর্শনে, গুরু প্রণামে গর সম্ভাষণে ইহা বক্ষঃ স্থলে 
রাখিতে হয়। 

কর্কট-এক হস্তের অস্গুলির ফাকে ফাকে অন্ত হস্তের 
অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাই" “কর্কট” হস্ত হয় | অঙ্গমোটনে, জংস্তণে 
(হাই তোলায় ), স্থুলদেহ বুঝাইতে (উদ্রের সম্মুখভাগে হাত 
রাখিতে হইবে ), জন সমূহের আগমন প্রভৃতিতে প্রযোজ্য । 

স্বত্তিক- _অরাল হস্তদ্ব় যদি বামপার্শ্ে উত্তবানভাবে (চিৎ 
করিয়া ) মনিবন্ধে বিশ্বস্ত হয়, তবে তাকে “ন্বস্তিক* বলে। 

ইহা স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রয়োজ্য। ন্বস্তিক বিচ্যুত করিয়া 
দিক্সমূহ, আকাশ, মেঘ, বন, সমুদ্র প্রভৃতির অভিনয় করিতে হয়। 

খটকাবর্ধন--একটি খটকামুখ, দি অপর একটি খটকামুখের 
উপর ন্যস্ত হয়, তাহাকে “খটকাবর্ধমানক” বলে। ইহ] শৃঙ্গার 
ভাবপ্রকাশে (তাশ্ুলাদির গ্রহণে ) এবং প্রণামে, পুজা, পট্টাভিষেক- 
এ ব্যবহৃত হয়। 

উৎসঙ্গ-_অরাল হস্তদ্ধয় বিপর্যস্তভাবে (ন্বস্তিকাকারে ) 
স্বাভিমুখে ও বর্ধমানক অবস্থায় অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তটি বামস্কন্ধে এবং 
ৰামহস্তটি দক্ষিণ স্কন্ধে থাকিলে “উৎসঙ্গ” হয় । কাহাকেও উৎসঙ্গে 
(ক্রোড়ে ) ধারণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই ইহার নাম 
উৎসঙ্গ। পরোক্ষভাবে ম্পর্শগ্রহণে, নিষ্পেষনে, রোষ প্রকাশে, এবং 
আলিঙ্গন, লজ্জা ইত্যাদিতে প্রযোজ্য। 

নিষধ--মুকুল হস্ত দি কপিখ হস্তে দ্বারা পরিবেছ্িত হয়; 
তাহ! হইঙ্গে নিষধ হস্ত হয়। সংগ্রহে, গ্রহণে, ধারণে, নিয়মে, সত্য- 


বচনে ইহা ব্যবহাত হয় । 


বৃত্যবিতান ১৬৩ 


দোলহত্ত--স্বন্ধ হইটি শিথিল করিয়া পতাক হস্তঘ্য় গ্রলম্থিত 
ও মুক্ত অবস্থায় রাখিলে দোলহস্ত হয়। সম্ত্রমে, বিষাদে, মৃচ্ছায়, 
মন্ততায়, আবেগে ও নাট্যারস্তে প্রযোজ্য । 
পুম্পপুট-_ছুইটি সর্পশির যদি পার্শসংশলিষ্ট হইয়। উত্তানভাবে 
পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণের ভঙ্গীতে স্তস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে “পুম্পপুট* 
বলে। অর্থদানে, মন্ত্র বুঝাইতে এবং ধাস্তয, ফল, পুষ্পু সদৃশ নানাবিধ 
বস্ত গ্রহণে ও জল আনয়ন ও অপনয়নে ব্যবন্থত হয় । 
মকর হস্ত--একটি পতাক হস্তের উপর আর একটি পতাক হস্ত 
উপফ্ষপেরি বিন্যস্ত করিয়। অস্ষ্ঠদ্য় উর্ধ্বমূধী এবং অঙ্গুলি গুলি অধোমুখী 
করিলে “মকর” হস্ত বলা হয়। সিংহ, ব্যান, কুস্তীর, মৎস প্রভৃতি 
অর্থে প্রযোজ্য হয়। 
গজদস্ত-_সর্পশির হস্তদ্ধয় একটি অপর একটির বান্ছকে কন্ধুয়ের 
ঠিক উপরিভাগে বেষ্টন করে, তখনই তাকে “গজদস্ত” হস্ত বলে। 
বধু ও বরকে বিবাহস্থানে আনিতে, শিলা জাতীয় বস্তু উৎপাটন 
করিতে ইহার প্রয়োগ হয় । 
অবহিথ ---শুকতৃণ” হস্তদ্বয় বক্ষাভিমূখী করিয়া আস্তে আস্তে 
(ধীরে ধীরে) অধোমুখী করিলে "'অবহিথ” হয় । উৎকণা, দৌর্বল্যে, 
গাত্রদর্শনে ইহার প্রয়েগ হয়। 
বর্ধমান-_হংসপক্ষকে পরাজ্ুখ করিলেই বর্ধমান হস্ত হয়। পর্দা, 
বাতায়ন উন্মোচনে ইহার প্রয়োগ হয়। 
নাগবন্ধ- সপ(শর হস্তদ্বয় মণিবন্ধে ন্বস্ভিকারে সংযুক্ত করিলে 
নাগবন্ধ হয়। নাগপাশে প্রযোয্য | 
চক্র-_অর্ধচন্ত্র হস্ত অবস্থায় হস্তপ্ধয় যখন টেরচা ভাবে পর- 
স্পরের তলদেশ স্পর্শ করে তখন চক্র হস্ত হয়। চক্র 
অর্ধে প্রযোজ্য । 
পাশ--নুচী হস্তদ্বয়ের তর্জনী ছইটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও কুঞ্চিত 
অবস্থায় থাকিলে পাশ হয় । কলহ, বন্ধনে প্রয়োগ হয়। 


১৪৪ বৃত্য বিতান, 


স্বেরে্ড--কপিখ হস্তঘ্বয় মনি বন্ধে সংযুক্ত হলে ভেরুণ্ড হয়। 
ভেরুওড ও পক্ষীদম্পতী বুঝাইতে প্রযোজ্য । 

শখ-_এক হাতের শিখর হস্ত অবস্থায় অপর হাতের অনুষ্ঠ 
প্রবিষ্ট করিলে এবং শিখর হস্ভের অন্গুষ্ঠের সহিত অপর 
হত্কের তর্জনী দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিলে শঙ্খ হস্ত হয়। 
শঙ্খ অর্থে ব্যবহ্থাত হয়। 

গরুড়--অর্চন্দ্র হস্ত দ্বয়ের একটি অপরের তলদেশে তির্যধকভাবে 
থাকলে এবং অঙ্গস্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকলে গরুড় হয়। 
গরুড় অর্থে প্রযোজ্য । 

কুর্ম__চক্র হত্তের কনিষ্ঠাদ্ধয় উখিত করে প্রসারিতে করিলে 
কুর্ম হয় । কর্ম অর্থে প্রযোজ্য । 

শকট--উভয় হস্তের ভ্রমর মুদ্রার মধ্যমিকা ও অন্ুষ্ঠ মুক্ত করে 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পরের সংযুক্ত হইলে শকট হয়। 

রাক্ষস অর্থে প্রযোজ্য । 

সম্পৃট-_চক্র হস্তের অঙ্কুলী সমূহ স্কৃচিত করিলে সম্পুট হয় । 
কোটা, বাক্স। অর্থে প্রযোজ্য । 

কীলক--ম্ৃতাশীর্য হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠায় কুঞ্চিত হয়ে পিছনের 
দিকে পরস্পর সংযুক্ত হইলে কীলক হয়। কৌতুক, ক্রীড়া 
স্সেহ অর্থে প্রযোজ্য । 


লোক নৃত্য 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকদের ভাষা, পোষাক রীতি-নীতি 
ও জীবনযাত্র! প্রণালী বিভিন্ন,সপ্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকদের 
বিভিন্ন প্রকার লোকন্বত্য আছে, প্রত্যেকটি লোকন্বত্য আপন আপন 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট উজ্জবল। লোকন্ৃত্যগুলির সবার! ভাকতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের লোরুদের পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিচয় 
পাওয়। বাক়'। 


বৃত্যবিতান ১৪৫ 


লোকনৃত্যের শরনির্দিষ্ট জম্মকাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ভারতে 
প্রাণকেন্দ্র হইতেছে গ্রামঞ্চলি এবং এই লোকন্ৃত্যগুলি ভারতের 
গ্রামীণ জীবনেরই অঙ্গ অর্থাং ভারতের প্রাণসম্পদ । এই ন্বৃত্যে লয়, 
তাল ও উপজীব্য মির্ধারণ করিবার কোন বাধাধর নিয়ম নাই। 
ইহার আবেদন যে কোন রুচির দর্শকের প্রাণের অত্যন্ত কাছাকাছি 
পৌছায় । 

প্রধান প্রধান ভারতীয় লোক ন্ৃত্যগুলি হইতেছে £-- 

উত্তরপ্রদেশে--রামলীলা, হোলী ও দীপাবলী নৃত্য 

মহারাষ্ট্রে _গোপ ও টিপরী নৃত্য 

গুজরাটে--গরব1 ও গরবী ন্বত্য 

কুমায়ুনে--ছপেলী ন্বতা 

পঞ্জাবে--ভাংড়। নৃত্য 

নাগাল্যাণ্ডে--নাগ। নৃত্য 

বাংলাদেশে__গাজন, গম্ভীর।, বাউল, ছো ইত্যাদি নৃত্য । 


গরব! ও গরবী নৃত্য 

“গরুবা”-- “গরব।” নুতা নবরাত্রির সময় “অস্বা” মাতার সম্মুখে 
করা হয়। 'অন্বা' মাতা হলেন শক্তির আধার। রংগভূমির 
মধাস্থলে শক্তির প্রতীক হিসেবে মংগলদীপ রাখ। হয় এই মংগ- 
দীপটিকে ঘিরে নারীর। নৃত্য করেন অনেক সময় ঘড়ার ভিতর 
মঙ্গলদীপটিকে স্থাপন করে মাথায় নিয়ে নৃত্য কর হয় । অনেক- 
সময় কলসী অথবা কাঠি না নিয়েও নৃত্া করার প্রথা আছে। 
একতালি, হ'তালি হিসেবে কালের বিভাগ করে এই নৃত্য করা. 
হয়। এই নৃত্যে সকল বয়স্কা নারীরাই অংশ গ্রহণ করে থাকেন। 
. “খরবী*-_গরবী নৃত্যে পুরুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। মাতা 
'অস্কার' প্রতি আক্ুগত্য প্রদর্শন করে এই ন্বত্য করা হয় । “অস্থার' 
প্রত্বিকৃতির. সামনে একট . প্রজ্জহিত প্রদীপ রেখে নৃত্য কর হয়। 


১০৬ বৃত্যবিতান 


গরবী নৃত্যের নিজন্ব গীত থাকলেও গরবা ন্বত্যের বনু গীত এই নৃত্যে 
বৃত্য ব্যবহৃত ছয় | পুরুষর! কেবল ধুতি পরে অনেক সময় জামাও 
পরে এই নৃত্য করেন । উপরোক্ত নৃত্যগুলি গুজরাটের লোক নৃত্য । 

ডাগ্নঃ--ইহা অন্ধগ্রদেশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ন্ৃত্য। 
হরিজনগণ (ঢালকবাঞ্চের সহিত এই নৃত্য করেন। প্রত্যেকের 
হাতে একটি করিয়! ঢোলক ও কাঠি থাকে । নর্তকগণ ঢোলক 
বাজাইতে বাজাইতে কখনও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কখনও ছু'লতে 
তুলিতে পাশে যাইয়' নৃত্য করেন। 


আধুনিক নৃত্য 

মার্গ ও দেশী এই ছুইটি ধারার নৃত্য ব্যতীত স।ম্প্রতিক কালে 
আরও একটি ধারার নুত্যের প্রচলন হইযাছে ইহা উপরোক্ত 
হুইটি ধারার সংমিশ্রণে স্ষ্টি হইয়াছে, ইহাকে বলা হয় আধুনিক 
নৃত্য। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
ষায় মানুষ সর্বদাই নব নব আবিষ্কারের চেষ্টায় আপনার সমস্ত 
ধীশক্তি এবং কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে । এই প্রচেষ্টায় 
ফলে মান্ধুষ আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত উন্নতি লাভ 
করিয়াছে । শিল্প এবং কলাবিদ্ভার ক্ষেত্রেও এই প্রয়াস থামিয়া 
থাকে নাই। মানুষের কল্পনাশক্তি এবং নিত্য নূতন গবেষণার ফল, 
আজিকার এই আধুনিক নৃত্য। আধুনিক নৃত্যে বিভিন্ন প্রকার 
রীতি ও শৈলীর সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। আধুনিক ভারতীয় স্বত্যকলা 
প্রধানত ছুইজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীধীর নিকটে খণী । শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও শ্রীউদয়শঙ্কর এই হই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী তাহাদের কর়না- 
শক্তির দ্বার নৃতনতর আঙ্গিক ও শৈলী রচন। করিয়া আপন আপন 
মনীষা দ্বার! আধুনিক ভারতের নৃত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বলিতে 
গেলে ইহারাই ভারতীয় ন্বৃত্যের আধুনিক ধারার অরঙ্টা ব! প্রবর্তক | 
রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ও জাতকের অনেক কাহিনীর গীঁতিরূপ রচনা 


নৃত্যবিতান ১০৭ 


করিয়াছেন, প্রেম-পুজা-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গান রচমা 
করিয়াছেন এবং এইমব গানের সহিত ললিতছন্দের শুদৃশ্ট, মনো- 
গ্রাহী একপ্রকার ভাবপ্রধান ন্বত্যধারার প্রচলন করিয়াছেন » 
ইহাকে রাবীন্দ্রিক নৃত;ও বল! হয়। শ্রীউদয়শঙ্কর একটি বিশ্ববিখ্যাত 
অবিদ্মরণীয় নৃত্যপ্রতিভা--তিনি ভারতের প্রাচীন মন্দির ও গুহা- 
গাত্রের ভাস্কর্য গলি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন এবং সেই মবল 
মূঠির ভাব, ভঙ্গিমা, মুদ্রা ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করেন, পরে 
মার্গব্ৃত্য ও লোকনুত্যের সহিত এইগুলির সংমি শ্রণ ঘটা ইয়া, বিভিন্ন 
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়। বিভিন্ন একক নৃতা ও নৃত্যনাটা 
রচনা করেন । এই বিশিষ্ট ধারার নৃত্য “ওরিয়েপ্টাল নৃত্য নামে 
পরিচিত। এই নকল নৃত্য, পরিচালনা ও পরিবেশনার গুণে অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী হইয়। উঠে। 

আধুনিক নৃত্যনাট্যের মধ্যে শ।পমোচন, শ্যামা, চগ্ডালিকা, 
চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ, শকুন্তলা, মদন্ভম্ম ইত্যাদি অত্যন্ত প্রচলিত 
ও সর্বজনপ্রিয়। ইদানীংকালে আধুনিক নৃত্যের বিভিন্ন প্রকার 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে ; অনেক নৃতন নৃতন নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ 
হইতেছে, যাহার রচন1-শৈলী, আঙ্গিক এবং পরিকল্পনা-পরিচালনার 
দিক হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। 


তাল 
সঙ্গীতাচার্য কোৌহল বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ-এর মিলনে 
তালের স্থঙি হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, “তাগুব' ও 'লাস্তে'র 
আস অক্ষর হুইটি লইয়! “তাল শবের স্পট হয়েছে । তাগুবের 
স্থপ্টি কর্তা শিব ও লান্তের স্থ্টি কর্তা পার্ধতী। যাহা হউক, প্রাচীন 
শান্ত্রকারগণ শিব ও শক্তিকেই তালের স্যগ্তি কর্তা বলিয়াছেন। 
পরবর্তা শাস্ত্রকারগণও বলেছেন-_ 
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'শস্তোঃ সংপছতে নাদে। নাদাহ্বৎপঞ্ভতে মনঃ। 
মনসে৷ জায়তে কালঃ স কালস্তালসংজ্জিতঃ || 
শঙ্তু হ'তে নাদের জম্ম, নাদ হ'তে মনের এবং মন হ'তে কালের 
জন্ম হয়েছে । সেই কালই 'তাল' সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছে । 


আদি তাল 


সংগীত জগতে তালের উদ্তবকালে আদি তালের স্থ্টি 
হয়েছিল। সেই জন্যেই এই তালের নাম হয়েছিল আদিতাল। 
এই তাল চার মাত্রার মধ্যে সীমিত। এর মধ্যে সম, ফাক ও তালি 
কোনটাই দেখ! যায় না। এই তাল সর্ব প্রথম এবং সুপ্রাচীন কিনা 
এই নিয়ে সংগীতবিদ্দের মধ্যে মত পার্থকা দেখা যায়। 


ভরত নাট্যশান্ত্রে ১০৮টি দেশী তালের উল্লেখ আছে তার মধ্যে 
আদি তালের নাম উল্লেখ নেই। পরবত্বী শান্ত্রকারগণ আরও 
কতগুলি প্রাচীন তালের নাম উল্লেখ করছেন তাদের মধ্যে আদি 
তালের নাম পাওয়। যায়। 


এই তালের ঠেক! নিগ্নরূপ-_ 
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তাললিপি 
ভাতখণ্ড ও বিষুিগন্থর পদ্ধতির তাললিপি 
মাত্রা চিহ্ন চিন উদাহরণ 


গিদা ৪ | ূ ৰ 
1 

ভাতখণ্ড বিষুঃদিগম্বর 

চিহ্ন নাই ধা ধা 


্‌ ০ বা ০০ ধাও বাধা তা অর্থাৎ তা০ 
১ 
অদ্ধমাত্রা - ০ -গে ধাতি 
সত বা ১৮ তেরেকেটে তেরেকেটে 
2212 সণ সর অর ইজি 
এ উু তকতেরেকেটেতক তক তেরেকেটেতক 
৬.____ ৮ উউউউ৪১১৬উ 
ঁ রী ধাকিট ধাকিট 
সর উ উ 
বিভাগ | নাই কিন্তু বর্তমানে 
প্রয়োগ হয়, 
| 
সম ১ 5 
ফাক ৬ 4 
তাল তালে ক্রম সংখ্য। মাত্রা সংখ্যানুসারে 
অনুযায়ী লিপিবদ্ধ লিপিবদ্ধ কর। হয় 
কর! হয়। যথা £-- যথা, ব্রিতাঁল-_ 
১৯6১ ২) 5৭ ৩9 ১) ৫, শশ ১৩ 


এই গ্রন্থে তাললিপি ভাতথণ্ড পদ্ধতি অনুসারে লেখ হইয়াছে। 


১১০ নৃত্য বিতান 


ত্রিতালের ঠেক। 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ঠায়-ধা ধিন্‌ বিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্ ধা | 
১৫ ৮ 
৯ ১৭ ১১ ১২ ১5 ১৪ ১৫ ১৬ 
না তিন তিন তা | তা ধিন্‌ ধিন ধা | 
০ ১৩] 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 


ঘিগুন-ধাধিন ধনধ ধাধিন ধিনধ! | নাতিন তিনত। ত।ধিন ধিনধ! | 
সপ্ত উপর্ট উপ সপ্ত পপ উপর্ট এপ 


১৫ ৮ 
৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 


ধাধিন ধিনধা ধাধিন ধিনধ। | নাতিন তিনত| তাধিন ধিনধা] | 
সআ্গ আর্ত আর্ট | আর্তি গর 
তি ৩ 


৭১ ৯ ৩ 8 ৫ ৬ 


তিনঞগ্চণ-_ 
ধাধিনধিন ধাধাধিন ধিনধানা তিনতিনতা | তাধিনধিন ধাধাধিন 


(হর “হা, পারার হাটি 4০০০হাররারা (রা! পরতো ১ এরর ররর, রাঃ আসে হত ও পপ ভিসি, ওর 


৫ ৮ 
৭ ৮ ৯ ১৩ ১১ ১২ 
ধিনধাধা ধিনধিনধা | নাতিনতিন তাতাধিন ধিনধাধা ধিনধিনধা | 





ভর) +০০ গল হারার” ররর এর উগপারা 


১৩ ১৪ ১৫ ১৩ 
ধাধিনধিন ধানাতিন তিনতাতা ধিনধিনধ! | ধা 


ভিহজও) 05550535০০ 2 সত ০৯ ভরত থক ১০০ এট আতর ০০ জহি ১৫ 
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১ ২ ৩ ৪ 
চারগুণ-- 
ধাধিনধিনধা ধ'ধিলধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা । 


১৫ 
৫ ৬ ৮ 
ধাধিনধিনধা ধাধিনধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা | 

২ 
৯ ১৩ ১১ ১২ 


ধাধিনধিনধা ধা।ধনধিনধা! নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা! | 


১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
ধাধিনধিনধ। ধাধিনধিনধা নাতিনতিনতা তাধিনধিনধা | ধা 


ভরতিজউ9 ৩০০ হরি দেরি) ডালি ও) ভর ০০০০০ (হর এরা ররর রেজা) ওনার এছ ও ১৫ 


৩ 

ঠায় বা বরাবর লয় £__তালের কোন বোলকে মাত্রা অনুয়ায়ী 
এক এক মাক্রায় বল! হয় তাহাকে ঠায় বা বরাবর লয় বলে। 
€ উপরোক্ত ত্রিতালের ঠায়ে যে লয় দেখানো হয়েছে ) 

দ্বিগুণ £--ছুইমাত্রার বোলকে যখন এক মাত্রার বলা হয় তথন 
তাহাকে দ্বি্চণ লয় বলে। কেহ কেহ ছুন্‌ লয় বলে। 

তিনগুণ £₹-তিনমাকতার বোলকফে এক মাত্রায় মধ্যে বললে 
তিনগুন লয় বলে। 


চারগুণ £--চারমাত্্রার বোলকে এক মাত্রার মধ্যে বললে চৌগুণ 
লয় বা চারগুণ লয় বলে। 
এইতাবে অন্ত বোলকেও ঠায়) দিগুণ ও চারগুণ করা হয়। 


১১২ বৃত্যবিতান 


অড বা দেড়গ্চণ £--আড় ও দেড়গুণ লয় একই লয়। অর্থাৎ 
তিন মাত্রার বোলকে হই মাত্রায় বলা। তিন মাত্রাকে হুইমাত্রায় 
এক এক মাত্রার মধ্যে দেড় মাত্রার বোল বা বাণী বলতে হয়। 
ইহাকেই আড় বা দেড়গুণ লয় বলে। 
যেমন :--কাফণ৭ বা কাহারবায় আড়লয়। 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
বরাবরলয় ধা গে না তি | ন ক ধি ন।! 
৯৫ 


আড়লয় £__-ধা-গে -না- তি-ন -ক- | ধি-না -ধা- গে-না -তি- 


(১ মাত্রা ১ ০ 
থেকে ) 
ন-ক -ধি- নাধা -গে- | নাতি "ন- কধি -না- 
সর সর সর 
দাদ্‌রার মধ্যে একটি আড় লয়ের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল। 
বরাবরলয় 2--ধা ধি না| ধ। ভু ন। 


১৫ ৃ ৬ 
আড়লয় £-- ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
(তিন মাত্র! ধা ধি ধাধি | -না ধা-তু -না- 
থেকে ) ১ গ 


(আর্থাৎ ছয় মাত্রাকে চার মাত্রার মধ্যে বলা; আর তিন 
মাত্রাকে ছুই মাত্রার মধ্যে বলার নামই “আড়লয়” ) 


 ঝাঁপতাল (মুল ঠেকা) 
মাত্রা-১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৬ 
বোল--ধি না | ধিধিনা | তিনা | ধিধি না 
তাল-- ১ ২ ০ ৩ 


তালি ৩, (১১ ৩, ৮ মাত্রায় ), ফাক ১, (৬ মাত্রায়) বিভাগ ৩। 
মাত্রা ১৩ । ও 


নৃত্যবিতান ১১৩ 


তেওড়া (মূল ঠেকা ) 
মাতা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
বোল ধা দেন তা | তিটকত | গদি গন 
তাল ৯» ২ ৩ 
তালি ৩, (১, ৪, ৬ মাত্রায় )। বিভাগ ৩। মাত্রা ৭। 
ফাক নেই। 


দীপচন্দী 
মাত্রী ১৪ । ৪ বিভাগ । ১, ৪, ১১, তালি, ৮ খালি | 
ধা ধিন ৪ | ধা ধা তিন ও | 
৯ ২ 
তিম 5 | ধা ধা ধিন ৪ | 
ও ৩ 
_ ঠীয়__ 
ধা গে না | ধা গে ধী না । 
৯৫ ২ 
তা গে না । ধা গে ধী না | 
৩ ৩ 
রাপক 


রূপক ইহাও তেওড়ার মত, তবে ইহার প্রথম মাত্রাতেই ফাঁক 
এবং পরের বিভাগ ছইটিতে তালি পড়ে, যেমন £-_ 

মাত্রা ১ হ ৩ ৪ ৫ ৭ 

বোল তি তি না! ধি না |খধি না 

তাল « ১ রর 

তালি ২, (৪8,৬মাত্রায় )। মাত্রা ৬। প্রথম মাত্রায় ফাঁক । 
বিভাগ ৩। (কেহ কেহ বলেন ফাক নেই )। 

৮ 


১১৪ বৃত্যবিতান 


ধুষালী (মূল ঠেক1) 
মানা ১ ্‌ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
বোল থা ধন্‌ | ধা তিন | ত্রিক ধিন | ধাগে ত্রিক 
তাল ১» ২ ০ ৩ 


বিভাগ ৪ | তালি৩ (১, ৩, ৭, মাল্রায়)। ফাক ১ 
(৫ মাত্রায় )। মাত্রা ৮। (কেহ কেহ বলেন বিভাগ দুইটি )। 


সরস্বতী তাল 

মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঙ ৭ ৮ ৯ ১০ 
বোল ধা 5৪ ধিন্না | ঘে ন|কি ট ঘে ন 
তাল ১» ২ ৩ 

১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ | 

ধা গেতি ট ধা গে তুন না | 

৪ .€ 

বিভাগ ৫। তালি ৫ ( ১, ৫, ৭, ১১, ১৫ মাত্রা )। মাত্রা ১৮ 

খালি নেই। 


অর্জুন তাল 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৪ 
বোল থা ৪ ধিন ।|। নক | ধে ও ধি নূ। 
তাল ১ ২ ৩ 
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 


ন ক| ধে ৪ | ধা ৪ থধি ন্|ন ক 
8 ৫ তু ণ 


নৃত্যবিতান ১১৫ 
বিভাগ ৭। তালি (১, ৫, ৭১ ১১, ১৩, ১৫১ ১৯ মাত্রায় )। 
মাত্রা ২৭, খালি নেই। 
এই মাত্র। সংখ্যায়ও দ্বিমত আছে । আর এক প্রকার আছে 
২৪ মাব্রার। 


গণেশ তাল 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
বোল ধা ধা দেন ত! |ত্রিক | চিটধা দেন্তা | ত্রিক। 
তাল ৯» ২ ৩ ৪ 


১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২* ২১ 
তিট। তাগে ধাগে দেন তা। ধাগে। তা। তিট । কত গদি গন 
€ ৬ ১ ৮ ৯ ১৭ 


বিভাগ ১০ | তালি ১* (১১৫৬, ১০, ১১ ১২, ১৬ ১৭ 
১৮, ১৯ মাত্র। )। মাত্র। ২১ | খালি নাই। 


মন্তুবা £ উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারে তালগুলির দ্বিগুণ, তিন গণ 
ও চৌঞুণ লয় ত্রিতালের নিয়মে হইবে । 


স্থুর ফাক (সুলতাল) 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
বোল ধা ধা। দেন তা। কিটধা।তিট কত। গদি গন 
তাল ৯» 9 ই ৩ 9 


বিভাগ পাচ। তালি ৩ ( ১১৫, ৭ মাত্রায় )। খালি ২ (৩১৯ 
মাত্রায় )। মাত্রা ১০। 


১১৬ নৃতাবিতান 


রুদ্রতাল 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫৬৭ . ৮ ৯ ১০ ১১ 
বোল ধা তৎ। ধা। তিরকিট। ধীনা। তিরকিট। তু। না। তত তা 
তাল ১» ২ ৬ ৪ ৫ ৬৩৭ ৮ 


বিভাগ ৮ | তালি ৮ (১, ৩, 8, ৫,৭, ৮১ ৯, ১০, মাত্রায় ) খালি 
নেই। মাত্রা ১১। ( এই তালটি বিভিন্ন মাত্রায় দেখ! যায়, যেমন £ 
১১, ১৫, ১৬ ও ১৭ প্রভৃতি মাত্রা । 


একতাল 
মাত্রা ১ ১ ৩৪৫ ৬৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
বোল ধিন ধিন। ধা ধা। তৃনা। কত্তা। ধাগি তেটে ।ধিন। তেটে 
তাল ৮ ০ ২ ৩ ৩ $ 


বিভাগ ৬ | তালি.৪ (১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্র ) | মাত্রা ১২। 
ফশক ২। একতালে ছিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ছন্দ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এখানে ছিমাত্রিক ছন্দ দেওয়। হয়েছে । সবই চৌতাল এর 
মত শুধু বোলের তফাৎ । 


চৌতাল 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
বোল ধা ধা। দেন তা। কিট ধা। দেন্তা। তিট কত। গদি গন 
১৫ গু ৬২ ০ ৩ ৪ 

বিভাগ ৬। মাত্রা ১২। তালিও (১,৫,৯ ১১ মাত্রায় । 
ফাক২। 


নৃত্যবিতান ১১৭ 


আড়া চৌতাল 


৮: ৩ ৪8 ৫ ৬ ৭ ৮ 


মাত্র ১ 
বোল ধিন্‌ তেরেকেটে | ধীনা | তু না | কৎ তা | 
তাল ১৯ ১ ৩ ৩ 
৪১ ১৬ ১১ ১৭ ১৩ ১৪ 
তেরেকেটে ধিন ! ন৷ ধী । ধী না! 
৪ ৩ 


বিভাগ ৭ | তালি 8 ( ১, ৩, ৭, ১০ মাত্রায় ) 
ফাক ৩ (৫,৯ ও ১৩ মাত্রায় ) | মাত্র! ১৭ | 


ধামার 


৬ ৭ ৮৯ ১০ ১১ ৩২ ২৩ ১৪ 


মাত্রা ১২৩৪ ৫ 
১] 


বোল কধিটধিট |] ধাও | গর্দি ন | দি নতা 
তাল্‌ » ২ ৩ ৩ 
বিভাগ ৪1 তালি ৩ ( ১. ৬, ১১ মাত্রায় )। খালি ১ 
(৮ মাত্রায়) | মাত্রা ১৪ | 
ব্র্ধ তাল 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
বৌলধা | তত | ধেৎ | ধিন | নক | ধেৎ | খেৎ | ধিন্‌ 


৮ 


তাল ৮ ০ 
৯ ১৩ ১৬ ১২ ১৩ ১৪ 
নক | ধাগে | তিট | কত | গদি | গন 


বিভাগ ১৪। তাল ১৭ (১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ ১১৯ ১২? ১৩ 
)। ফাক ৪ (২৫, ৯, ১৪ মাত্রায় )। মাত্রা ১৪, আর এক 


প্রকার ব্রন্মতাল আছে যাহার ২৮ মাত্রা মানা হয়। 


১১৮ নৃত্যবিতান 


পঞ্চম সবারী বা ছোট বারী (সওয়ারী ) 


মাত্রা ৩ র্‌ ৩ ৪ ৫ ৬ ণ 
বোলধী না ধীধী। কত ধীধী নাধী বীনা | 
তাল ১ ২ 
৮. ৯ ১০. ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
তীক্র তীনা তেরকেটে তুনা | কতা ধীবী নাধী ধীনা । 
ঙ ১০ 
বড় সবারী (সওয়ারী ) 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ € ৬ ৭ ৮ 
বোল ধী না। ধী না ।ধীধী ধীনা। ধীধী ধীনা। 
তাল »* ০ ২ ০ 
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
তিওতিরকিট তুন! | তাওতিরকিট তুনা | কত্ব। তিরকিটধিন। 
৩ ৪ ৫ 
১৫ ১৬ 


গিনধাগে নধাতিরকিট। 


বিভাগ ৮। তালি ৫ (১, ৫, ঈ, ১১, ১৩ মাত্রায় )। ফাঁক ৩ 
(৩, ৭. ১৫ মাত্রায় খালি )। 


লঙ্গ্মী তাল 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
বোল, ধিন্ধা | ধিন্ধা | তিরকিট ধিন্না | ধিন্ধ! | তিরকিট। 
সস্প্প সপ্শি স্শি স্প স্্প স্পা) আর্ট 
তাল ১৫ ২ ৩ ৪ ৫ 
৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধাধা, ত্রিকিট | ধাধা, ভ্হিকিট | বিদ্ন]| বিন্বা। 


৬ ্‌ ৭ ৮ ৯ ও 


নৃত্য বিতান ১১৯ 


১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 
তিরফিট | তৃনা | কিড়নগ | তাগে | ভা তিরকিট 
০০০০০ সজ সর 


০ 
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
এই তালের মাত্র! সংখ্যা! নিয়েও মতানৈক্য আছে । কেহ বলেন 
১৮ মাত্রা কেহ বলেন ৩৬ মাত্রা, বিভাগ ১৫, তালি ১৫ (১,২,৩, 
৫১ ৬, ৭,৮, ৯, ১০, ১১, ১২. ১৩, ১৪, ১৫১ ১৬৯ ১৭ মাত্রায় )। মাত্র 
১৮, খালি নাই 


তালের দশটি প্রাণ 


সঙ্গীত ষকরন্দ-এ উন্নেখ আছে-_ 
কালো মাগক্রিয়াঙ্গানি গ্রহো! জাতি; কলালয়ঃ। 
বতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণ৷ দশন্মৃতাঃ ॥ 
অর্থাৎ কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ জাতি, কলা লয়, বতি ও 
প্রস্তার-_-ইহাদিগকে তালের দশ প্রাণ বলিয়। ব্যাখ্যা করে গেছেন। 
“কাল” অর্থে সময়, এই সময়ই হইল তাল গঠনের প্রধান 
বন্ত। 
মার্গ-_-ইহার অর্থ পথ। বে রীতি বা চংএ তালকে প্রদর্শন কর 
হয় তা'কে মার্গ বলে। 
শাস্ত্রে চারটি মার্গের কথা উল্লেখ আছে । যথা--ঞ্রুব, চিত্রা, 
বাণ্তিক ও দক্ষিণ। 
ক্রিয়া_হাতের দ্বারা ভাল ওর্ফাক প্রদর্শনকে প্রাচীন কালে 
ক্রিয়া বলা! হইত । তাল দেওয়াকে সশব ক্রিয়া, ফাক 
দেওয়াকে “নিংশব ক্রিয়া” এই তাল ও ফাক প্রদর্শনের 
একটি বিশেষ রীতি ছিল। 
অঙ্গ--তালের পদ বা! বিভাগকে অঙ্গ বলে। এই অঙ্গ বিভিন্ন 
মাত্রার দ্বার গঠিত হয় । 


১২৪ বৃত্যবিতান 


গ্রহ--গ্রহ অর্থে গ্রহণ করিবার স্থানকে বুঝায় । তালের মধ্যে 
যে স্থান হইতে সঙ্গীত ক্রিয়! আরম্ভ হয় তাকে গ্রহ বলে। 
গ্রহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-_ 

সম, অতীত ও অনাগত। 

“সম' বলিতে সমকাল, অর্থাৎ তালাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 
যদি সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয়; তাকে সমগ্রহ বলে। 
“অতীত সমকালের পরবত্বাঁ অর্থা তালাঘাতের পরে যদি 
সঙ্গীত ক্রিয়৷ আরম্ত হয়, তা'কে অতীত গ্রহ বলে, “অনাগত” 
বলিতে সমকালের পরবস্তা অর্থাৎ তালঘাতের পূর্বে যদি 
সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাকে অনাগত গ্রহ বলে। 


যেমন £-- 
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সমগ্রহ অতীত অনাগত 

গ্রহ গ্রহ । 


. কাহারও কাহারও মতে তালের গ্রহ হই প্রকার ঘথা-_সম ও 
বিষম। বিষম-এর অন্তর্গত অতীত ও অনাগত | কারণ, বিষম অর্থে 
যাহা! সম নহে সুতরাং অতীত ও অনাগত সমকাল নয় বলিয়! ইহার! 
“বিষমেরই” অস্তর্গত। ইহা প্রকারাস্তে তিনটি "গ্রহ'কেই বুঝায় । 

জাতি-_মার্গ তালের জাতি তিআ্র ও চতশ্রভেদে ছুই প্রকার। 
যে তালের মাত্রা সংখ্যা ৬, ১২, ২৪, ইত্যাদি তাহার! 
তিজআ্র জাতি এবং যে তালের মাত্রা সংখ্যা ৮, ১৬ ৩২ 
বারা! গঠিত তাহারা চতত্্র জাতি । 

কলা--তাল আবর্তনের মধ্যে যে সকল মাত্রায় নিঃশব্দ ক্রিয়! 
অর্থাৎ ফাক প্রদপিত হয়, প্রাচীন কালে তা'কে “কলা” 
বল! হইত। প্রকৃত পক্ষে তাল কলা বলিতে মাত্রাকেই 


বুঝায়। 
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লয়_-সঙ্গীতের গতি বুঝাইতে লয় বুঝায় । সঙ্গীত  রত্বাকরে 
বল। হয়েছে “ক্রিয়াস্তর বিশ্রান্তিলয়ঃ, অর্থাৎ ক্রিয়ার অস্ত 
যে বিশ্রাস্তি ঘটে তাহাই লয় । 

প্রস্তার-_-ইহার অর্থ বিষ্তার। তালক্ে [বিভিন্ন ভাবে বিস্তার 
করাকে প্রস্তার বলে। 

যতি--তাল শাস্ত্রে গতি প্রয়োগের নিয়মকে যতি বল! হয়েছে । 
যতি পাচ প্রকার । যথা--সমী, শ্রোতাগতা, বা ( সরিৎ ) 
গোপুচ্ছা, মুদঙ্গ, পিগপীলিক1 অথবা ডমরু | 

শোতাগতা-_-আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্য ও অস্তে দ্রুত 
গতির সমাবেশ থাকিলে মোতাগতা যতি বলে। 

গোপুচ্ছা--গতি সমাবেশ ভ্রত থাকিলে অস্তে বিলম্বিত গতির 
সমাবেশ থাকিলে তাহা গোপুচ্ছা যতি। 

মৃদঙ্গ--আদি অস্তে দ্রুত, এবং মধ্যস্থানে মধা ও জ্রুত গতির 
মিশ্রণ থাকিলে ম্ৃবদঙ্গ যতি বল৷ হয়। 

ডমরু-_-আদি অস্তে বিলম্বিত ও মধ্য স্থানে দ্রেত গতির ক্রিয়। 
হইলে তা'কে পিপীলিকা বা ডমরু যদি বলে। 


তবলার উৎপত্তি 

খুষ্ঠীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তৎকালীন ন্ুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও কবি 
আমীর খক্র আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে রাজমন্ত্রী ছিলেন। 

আমির খক্র পিতা সফিউদ্দীন, চেংগিস খ] মতাস্তরে খিজির 
খার অত্যাচারে তুকীস্থান থেকে পালিয়ে এসে পাঞ্জাবের পাতিয়ালা 
বাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

১২৫২-৫৩ খুঃ অঃ খক্কর এট! জেলার অন্তর্গত পাতিয়ালী ( অন্ত- 
মতে হিজরী জেলার অন্তর্গত টিয়ালী গ্রাম) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন। কেহ কেহ এই গ্রামের নাম বতিয়ালী বা! মমিনাবাদ বলে 
থাকেন। কথিত আছে বীয়া-তবল! ভাহারই হ্ঙি। তার আগে 
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সবদংগ ধন্ত্রই বাবন্ৃত হ'তো। আমীর খক্র যুদংগকে হৃ'ভাগে ভাগ 
করে, তারই অনুকরণে তবলা ও ও বাঁয়া স্থানটি করেন, তার বাজনায় 
মুদংগের বোলই একটু শ্রুতিমধুর করে নেওয়া হয় । এই বায়া ও 
তবল! সার ভারতে সমাদর লাভ করেছে। বর্তমানে এই তাল 
বাচ্াযন্ত্রের প্রসার ও প্রচলন বেড়ে চলেছে। 

১৫২৫ খুষ্টাব্ে তিনি পরলে।ক গমন করেন। তার নশ্বর দেহ 
দিল্লীতে তারই গুরু নাজিমুদ্দীন ওয়ালিয়ারের সমাধির পাশে 
সমাহিত করা হয়। ্‌ 


তবলা, পাখোয়াজ ও খোল-এর বিবরণ । 

তবল।-_-তবলা মৃখ্যতঃ ছ'টি যস্ত্রের সমন্বয় । যে যন্ত্রটিকে ভান 
হাতে বাজান হয় তাকে বল! হয় ভাইনা এবং ষে যন্ত্রটিকে বাম 
হাতে বাজান হয় তাহাকে বল! হয় বায়া। 

সাধারণতঃ ডাইনাটাকেই তবল। বল! হইয়া থাকে । ডাইনার 
প্রধান অংশটুকু তৈয়ারী হয় আম, নিম, শিশু, চন্দন, জাতীয় কাঠ 
দিয়ে। এর আকুতি অনেকটা শঙ্ধের মত। নীচের দিকে চওড়। 
এবং ওপরের দিকে ক্রমশ সরু । ওপর এবং নীচের ব্যাসার্ধ প্রায় 
তুই ইঞ্চি তফাৎ থাকে । অর্থাৎ নীচের ব্যাসাদ্ধ বদি হর সাত ইঞ্চি 
তাহা হইলে ওপরের ব্যসার্ধ হয় পাচ ইঞ্চি। কাঠের গোলাকার এ 
অংশটিকে লকড়ী বলে। প্রয়োজন মত মুখ থেকে একটি গর্ত করে 
ভিতর থেকে কুদে কাঠ বের করে নেওয়া হয়। ডাইনার মুখটি 
চামড়া দিয়! ছাউনি কর হয়। ছাউনির ধার ঘে'সে একটি চামড়ারই 
পটি থাকে, একে বলা হয় কানি। ছাউনির ঠিক মাঝখানে থাকে 
গাঁব বা স্যাহী, এটি একটি কালো প্রলেপ । ছাউনির এফেবারে 
বাইরের দিকে ছাউনিকে ঘিরে মোটা আবেস্টন থাকে তাকে বলা 
হয় পাগড়ী। লকড়ীর ঠিক নীচে একটা বিড়ের মত অংশ থাকে, 
তাকে গুড়রী বলে। ছাউনির পাগড়ী ও লকড়ির় গুড়রির মধ্যে 


নৃত্যবিভান ১২৩ 


চামড়ার লস্ব! ছোট দিয়ে ঠিক দড়ির মত লকড়ির সঙ্গে ছাউনিটিকে 
বেঁধে রাখা হয়। মুর বাধার জন্য এ ছোটগুলে। এবং লকড়ীর মধো 
কতগুলে। কাঠের পিপের মত গুলি ঢোকানো থাকে । এই গুলি- 
গুলোকে উঠিয়ে বা নাবিয়ে তবলার স্বর বাধা হয়। 

বায়াটিও তবলার মতই বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরী । এর লকড়ীটি 
যাকে এর বেলায় বল! হয় কু'ড়ী, তৈরী হয় মাটি বা তামা দিয়ে। 
এছাড়া) ডাইনার চেয়ে এর ব্যাসাদ্ধ হয় বড় কিন্তু উচ্চতা কম। 
ডাইনার যেমন স্ত্বর বাধার জন্য গুলি থাকে । এতে তার প্রয়োজন 
হয় না। বায়ার গাবটিও ঠিক মাঝখানে না থেকে একটু পাশে 
থাকে। 

পাখোয়াজ 

আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটই সবচেয়ে প্রাচীন। পাখোয়াজের 
অঙ্গটি তরী হয় কাঠ দিয়ে। এর আকার তিন রকমে হয়-- 
যবাকৃতি, গোপুচ্ছাকৃতি এবং হরীতকী আকৃতি । পাখধোয়াজের 
ছুই দিকেই খোদাই কর! থাকে অর্থাৎ এটাকে চোঙের মত তৈরী 
করে নেওয়া হয় । ছুটে। খোলা মুখেই ছাউনি থাকে । বাঁদিকের 
তুলনার অন্যদ্দিকের মৃখট। একটু ছোট । ছৃ"দিকের মুখের ছাউনিকেই 
তাদের পাগড়ীর সঙ্গে ছোট দিয়ে একটিকে অন্যটির সঙ্গে টেনে রাখা 
হয়। মুর বাধার জন্ত ছোট ও পাখোয়াজের কাঠের মাঝখানে 
কাঠের গুলি দেওয়া থাকে । পাখোয়াজের ডানদিকের ছাউনিতে 
গাব থাকে এবং বা ছাউনিটি সাদ।। বাজাবার সময় বা দিকের 
ছাউনিতে আট! বা কাচ! মাটি লাশিয়ে বাজান হয় । পাখোয়াজের 
আওয়াজ গম্ভীর প্রকৃতির | ধ্রপদ অঙ্গের গানের সঙ্গেই যন্ত্র বাজান 
হয়ে থাকে। 

ধোল 

খোল যন্ত্রটি পাখোয়াজেরই একটি রূপান্তরিত সংক্করণ। এই 

যন্ত্রের আকৃতি ঠিক পটলের মত। এর অঙ্টি তৈরী হয় মাটি 
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দিয়ে। প্রথমে কীচ! মাটি দিয়ে অঙ্টি তৈরী করে, তাকে পুড়িয়ে 
শক্ত করে নেওয়া হয় । বাতে সহজে ভেঙ্গে ন। যায় সেইজন্য সমস্ত 
অঙ্গটি চামডার সরু সুতো দিয়ে জড়ানো থাকে । খোলের বাঁদিকের 
মুখটি বড় এবং ডানদিকের মুখটি ছোট, স্বভাবতই ডান দিকের 
মুখের আওয়াজ চড়।। ছ্‌”দিকের ছাউনিকেই মোটা এবং শক্ত 
ছোট্‌ দিয়ে বেধে রাখা হয় । এতে পাখোয়াজ ও তবলার মত গুলি 
থাকে না। এ কারণে খোলের সুর বাধারও কোন অস্থুবিধা নাই। 
এই যন্ত্র সাধারণতঃ কীর্তন ও পল্লীগীতির সাথেই বাজান হয় । বাংল। 
দেশ এবং বুন্দাবনেই এই যন্ত্রের ব্যবহার বেশী দেখা যায় । সম্ভবত 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই এ যন্ত্রের স্যরি । ন্তরাং এক কথায় বলা 
যেতে পারে যে পাখোয়াজের গ্রামীন সংস্করনই হচ্ছে খোল । 


ভারতীয় নৃত্যবিদ্‌ ও শিল্পীদের পরিচিতি 
ঠাকুর প্রসাদ 

পরম কৃষ্ণভক্ত নৃত্য সাধক ঈশ্বরী প্রসাদের ইনি প্রপৌত্র। ঠাকুর 
প্রসাদ্দের পিতার নাম প্রকাশজী যিনি প্রথম লক্ষৌতে যান এবং 
নবাব আসাফ উদ্দৌলার দরবারে কলাকার রূপে নিযুক্ত হন। 
প্রকাশজীর তিন পুত্রের ভিতর ঠাকুর প্রসাদজী ওয়াজিদ আলি 
শাহের সভানর্তর্ক ও শিক্ষাণ্ডর নিযুক্ত হন। ঠাকুর প্রসাদ স্বকীয় 
প্রতিভায় অধিকতর উজ্জল হয়ে উঠেন। ঠাকুর প্রসাদের নৃত্যের 
নানা চমকপ্রদ উল্লেখ পাওয়। যায় । ঠাকুর প্রসাদের “গণেশ পরণ* 
দেখে দর্শকেরা স্তম্ভিত হয়ে যেতেন । প্রবাদ আছে--গুরু দক্ষিণ। 
স্বরূপ নবাব তাকে ছয় পাল্কী অর্থ প্রদান করেন । ১৮৫৬ খুঃ তিনি 
পরলো কগত হন । 

বিন্দাদীন মহারাজ 


ইনি উচ্চবংশীয় কথকি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মলাভ করিয়াছিলেন । 
সময়কাল আনুমাণিক ১৮২৯ সাল। এলাহাবাদের হাড়ি! 


নৃতাবিভান ১২৬ 


ভহসীলে ইহার! বংশ পরম্পরায় বাস করিয়া আসিতে ছিলেন । 
কিংবদস্তী আছে যে ভগবান শ্রীকষ্ের আদেশে এই বংশে নৃত্য চর্চা 
শুরু হয়। বিন্দাদীন মহারাজের পিতামহ শ্রীপ্রকাশজী প্রথমে 
লক্ষৌতে বসবাস করিতে আসেন । ইহার তিন পুত্র-_দৃর্গী প্রসাদজী, 
ঠাকুর প্রসাদী ও মানসিংহজী। দূর্গ প্রসাদজীর পুত্রই মহারাজ 
বিন্দাদীন। বিন্দাদীন মহারাজ নৃত্যশিক্ষা করেন ঠাকুর প্রসাদজীর 
কাছে। ঠাকুর প্রসাদজী ছিলেন অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী 
শাহের সভানর্তক ও নৃত্য গুরু | বিন্দাদীন মহারাজ ভারতবিখ্যাত 
পাখোয়াজী কুদউসিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়! নৃত্য প্রদর্শন 
করেন নবাবের দরবারে এবং বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া এই 
প্রতিঘ্বন্দিতায় বিজয়ী হন । 

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিন্দাদীন মহারাজ লক্ষৌ ত্যাগ 
করিয়া বাহিরে চলে যান এবং বিদ্রোহের অবসানে আবার ফিরিয়া 
আসেন । ভূপালের নবাব এবং নেপালের মহারাজা বহু ধনসম্পত্তি 
দিয়। এদের সাহায্য করেন । প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হইয়াও 
ইনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন । বিন্দাদীন মহারাজ 
কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন । তিনি বু হুংরী, গীত ও ভজন রচনা 
করিয়াছিলেন । তৎকালীন লক্ষৌর বহু বিখ্যাত বাঈজী তাহার 
নিকট নৃত্য শিক্ষা করিতেন | বিন্দদীন মহারাজ অপুত্রক ছিলেন । 
তিনি আপন কনিষ্ঠ ভাতার তিন পুত্রকে নৃত্য শিক্ষা দিয়া বংশে 
নুত্যের ধার বজায় রাখিয়। গিয়াছেন। আম্ুমানিক ১৯১৫ খুষ্টাবে 
বিন্দাদীন মহারাজ পরলোক গমন করেন । 


উদ্য়শঙ্কর 
উদয়শঙ্কর উদয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্তই তাহার 
নাম উদয়শক্কর রাখা হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
কলারসিক ছিলেন। তাহার পিতা ব্যারিষ্টার শ্যামশংকর চৌধুরী 


১২৬ নৃত্যবিতান 


সে সময় ঝালোরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী । অতি অল্পবয়সেই 
উদ্নয়শংকর চিত্রাঙ্কন ও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন ; ইহ] লক্ষ্য করিয়। 
তাহার পিতা তাহাকে বোশ্বাই-এর জে. জে, স্কুল অব আর্টসে ভি 
করিয়া দেন। পরে উদয়শংকর বোশ্বাই-এর গান্ধর্ব বিদ্যালয়েও 
সংগীত শিক্ষা করেন। ইহার পরে তিনি লগ্ডনের রয়েল স্কুল অব 
আর্টসে ভ্তি হন। এ স্কুলে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও 
ছুইটি পদক “স্পেনসার” ও “জর্জক্রসেন" লাভ করেন 1 পরে বিশ্ব- 
বিখ্যাত ব্যালে নর্তকী আনা পাভলোভার সহিত সাক্ষাত হয় ও 
পাভলোভার ন্বত্য সহচর হন এবং তাহার দলের সহিত ৰিভিম্ন দেশে 
নৃত্য প্রদর্শন করিয়। প্রচুর খাতি ও মর্থলাভ করেন । পরে দেশে 
প্রতাবর্তন করিয়! আলমোড়াতে 'উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার নামে 
একটি ন্ৃত্যশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন ৷ সই প্রতিষ্ঠানে উদয়শহ্ছরের 
নৃত্য গুরু শঙ্করণ নান্ুুপ্রিপাদ নৃত্যশিক্ষা দিতেন । বর্তমানে এই 
প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হইয়! গিয়াছে। 


উদয়শঙ্কর বন্ুবার আপনার দল লইয়! নৃত্য প্রদর্শনার্থে বিদেশে 
গিয়াছেন এবং প্রথিবীর প্রধান প্রধান শহবগুলিহে নৃত্য কৌশল 
প্রদর্শন করিয়। প্রভৃত প্রখ্যাতি লাভ কবেন। এই দলে যাঁরা 
ছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেধ্য সঙ্গীত শিল্পী সব্ববশ্ী তিমিরবরণ, 
বিষু্দাপ শিরালী,, নৃত্যশিল্পী কণকলতা, অপরাজিতা নন্দী ও ফরাসী 
শিল্পী মাদাম সিমকী প্রভৃতি । প্রসঙ্গত উল্লেখা, ভারতের অন্যতম 
গুণী সঙ্গীতার্য উদ্ভতাদ আলাউদ্দিন খা সাহেবও উদয়শংকরের সঙ্গে 
বিদেশে ভ্রমন করেছেন | তার স্ত্রী শ্রীমতি অমলাশক্করও খ্যাতনান্নী 
বৃত্য শিল্পী । তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়া 
ভারতীয় নৃত্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ও ভারতের মুখ উজ্বল 
করেন । কয়েকটি' ভারতীয় ভা! ছাড়াও কয়েকটি: বিদেশী ভাষাতেও 
তিনি বাংলত্ি-লাভ করিয়াছেন । এত যশঃ সম্মান এবং অর্থের 
অধিকারী হইক্াও তিনি' অত্যন্ত বিনয়ী এবং সরল । তাহার 


নৃত্যবিতান ১২৭ 


নিরহঙ্কার আচার ব্যবহার হইতে তাহার প্রকৃত শিল্পী ন্ুলভ মনের 
পরিচয়টি পাওরা যায় । 


শ্রীমতী রুক্সিণী দেবী 

ইনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের মাহরাই-তে এক 
সন্তরাস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম স্রীনীলক 
শাস্ত্রী (নীলকাস্ত )। ইনি মাদ্রাজের চিরসম্ুলর নামক, স্থামে 
বাস করিতেন এবং তিনি সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ; শুধু 
তাহাই নহে--তিনি সংস্কতের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন । 
শৈশবকাল হইতেই নৃত্যগীতের প্রতি রুক্সিণী দেৰীর প্রগাঢ় অনুরাগ 
দেখা যায়। ১৯২০ খুঃ ডক্ুর জর্জ, এস অরুণ্ডেল-এর সহিত তাহার 
বিবাহ হয়: রুক্সিণী দেবীর স্বামীও একজন কৃতিবিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । 
১৯২৪ খুঃ তিনি ৰিদেশ যাত্রা করেন । ১৯২৬ খুষ্টাবে অস্টেলিয়ার 
বিখ্যাত রুশীয়-নর্তকী শ্রীমতি আযানা পাভলোভার সহিত তাহার 
পরিচয় হয়। আনা পাভলোভার নিকট তিনি উৎসাহ ও প্রেরণা 
লাত করেন এবং তাহার নিকট বৃত্যশিক্ষা শুর করেন। ১৯২৪ খুঃ 
হইতে .৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন । দেশে ফিরিয়া 
শ্রীমীনাক্ষীম্রন্দরমের নৃত্য দেখিয়া! তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং 
তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়। ভরতনাট্যমের তালিম নেন। কঠোর 
পরিশ্রমের দ্বার! তিনি মীনাক্ষী শুন্দরমের যোগ্য শিষ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ইহ্ার পরে তিনি ন্ুপ্রসিদ্ধ নর্তকী ব্রক্মশূয়ী পাপনাশন 
শিঘমের নিকটে ভরত নাটযম নৃত্য শিক্ষা করেন। ১৯৩৬ খুষ্টাবে 
ভিনি মার্রাজের নিফটবতাঁ অভিয়ার-এ “কলাক্ষেব্র” নামে একটি 
কঙ্গাকেন্্র গ্রভিষ্ঠা করেন। “কলাক্ষেত্রের” উদ্দেশ্টু ছিল দক্ষিণ ভারতের 
বিশ্বতপ্রায় নৃত্যধারার পুনরুজ্জীবন | এ বছরেই তিনি “ইন্দোর 
হগশনাল একাডেমী অব আর্টসে” অধ্যক্ষা পদে নিঘুক্ত হন । তিনি 
কিছুক'ল রাজ্যপরিষদের সদস্তও ছিলেন |. ১৯৩৬২ তিনি, দক্ষিণ 


১২৮ নৃতা বিভান 


ভারতে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তিনি তাহার অপন্দপ 
নৃত্যকল৷ প্রদর্শন করেন । ১৯৫৩ খুঃ তিনি নৃত্য প্রদর্শনের জন্য 
আমেরিকায় যান । সেখানে অজত্র খ্যাতি অঞ্জন করেন এবং 
“কলাক্ষেত্রে”র জন্ত প্রচুর অর্থও সংগ্রহ করেন। রুক্সিণী দেবীর নৃত্য 
ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৬ 
সালে রুক্সিণী দেবী স্বগর্শয় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক 
“পল্পভূষণ” উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি 
রুক্নিণী দেবীর প্রগাঢ় অন্ভুরাগের পরিচয় পাওয়। যায় তাহার ন্বত্য- 
কলায়। তাহার নৃত্য বস্ত্র প্রধানতঃ ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও 
ধর্মশান্ত্রের পটভূমিতে রচিত। ভারতীয় নৃত্যকলার গবেষণা, প্রচার 
ও প্রসার কল্পে তাহার যে অবদ্দান ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে তাহা 
চিরন্মরণীয় হইয়া থাকিবে । 
শস্তু মহারাজ 

ইনি এলাহাবাদের হ্থাড়িরা তালুক নিবাসী ঈশ্বরজীর বংশধর 
শ্রীকালিকা' মহারাজের (কালিক৷ প্রসাদের ) কনিষ্ঠ পুত্র এবং 
লক্গ্মৌর বিখ্যাত বৃত্যবিদ্‌ বিন্দাদীন মহারাজের ভ্রাতুষ্পৃত্র। শৈশবে 
ইনি জ্যোষ্ঠতাতের নিকটে কথক নৃত্য শিক্ষা করেন। পরে 
অন্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পরে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত 
অচ্ছান মহারাজের নিকটে নৃত্যশিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী লাভ করেন । 
ইনি সংগীতেও বিশেষ পারদ এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সমকক্ষ 
হইবার যোগ্যতা ছিল। ইনি বিখ্যাত সঙ্বীতজ্ঞ মৈম্ুদ্দিন সাহেবের 
বংশধর রহিমুদ্দিন সাহেবের কাছে নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা 
করিয়াছেন । কথক নৃত্যের “ভাও? বা অভিনয় শন্তু মহারাজের অতি 
উচ্চাঙ্গের। ইনি উচ্চাঙ্গ নৃত্য প্রদর্শনের জগ্ রাষ্্রপতির পুরস্কার 
লাভ করিয়াছেন এবং ভারত সরকার কর্তৃক 'পল্নস্ত্রী” উপাধি পাইয়। 
সম্মানিত হইয়াছেন । ইগি দিল্লীতে “ভারতীয় কলাকেন্ছে” নৃত্য 
বিভাগের আচাধ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি কগক ন্বত্যকে 
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“নটবররী নৃত্য” আখ্যা দিয়াছেন । ১৯৭* সালের ৪ঠা নভেম্বর 
ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। 


অচ্ছান মহারাজ 

ইনি বিন্দাদীন মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাল্কা মহারাজের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহার প্রকৃত নাম জগন্নাথ প্রসাদ। পিতা ও 
জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে নৃত্যুশিক্ষা লাভ করিয়া ইনি দেশে-বিদেশে 
কথক নৃত্য দেখাইয়। সুনাম অর্জন করেন। ইনি বহুদিন রামপুর 
রাজদরবায়ে ছিলেন । অচ্ছান মহারাজের ভাও অত্যন্ত সুন্দর 
ও মনোমুগ্ধকর ছিল। তাহার তাল-লয়ের কাজ এত সক্ষম ছিল 
যে বিখ্যাত তবলাবাদক্দিগকেও অনেক সময়ে অন্ুবিধায় পড়িতে 
হইত। অচ্ছান মহারাজ শৃঙ্গার, ক্রোধ, বাৎসল্য ও শান্ত-রসের 
ভিত্তিতে অনেক গংভাও তৈয়ারী করিয়। গিয়াছেন--“মাখন চুরি, 
কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, গাগরী ভরণ' ইত্যাদি । অচ্ছান-মহারাজের 
তিন কন্তা ও স্ুপুত্র বিরজু মহারাজ আজ ভারত বিখ্যাত। 
আনুমানিক ৯৯৪৪ সালে অচ্ছান মহারাজের দেহবসান হয় । 


শ্রীুন্দর প্রসাদজী 

ইনি জয়পুর ঘরাণার বিখ্যাত ন্ৃত্যবিদ্‌ ন্বর্গত জয়- 
লালজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা চুনীলালজী ও ভ্রাতা জয়লালজীর 
কাছে ইনি ন্ৃত্যশিক্ষা করেন। পরে ইনি বিন্দাদীন মহারাজের 
কাছে ন্ৃত্যুশিক্ষা করিয়া আপন সাধনার ম্বারা জয়পুরী ঘরাণার 
বিশেষ উন্নতি সাধন করেন । তীহার খ্ল্পতাত হূর্গাপ্রসাদও তাহাকে 
সধত্ে ন্বত্যশিক্ষ। দিয়াছিলেন। আপনার পারিবারিক গুরুদের নিকট 
হইতে জয়পুরী ঘরাণার নৃতাশিক্ষ! করেন এবং বিন্দাদীন মহারাজের 
নিকট হইতে তিনি লক্ষৌ ঘরারাণার তালিম নেন। এইরূপে তিনি 
উভয় ঘরাণার নৃত্যেই পারদশীতি৷ লাভ করেন । পরে তিনি পরীক্ষা 

নি 
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মূলকভাবে জয়পুর ঘরাণা ও লক্ষ্ৌ ঘরাণার ন্বত্যধার। ছুইটিকে 
মিলাইয়। একটি নূতন ধারার স্থর্টি করেন, যাহাতে উপরোক্ত ছটি 
ঘরাণার বিশেষত্বই বজায় রহিয়াছে । ২* বৎসর বয়সেই বিভিন্ন 
স্থানে কথক নৃত্য প্রদর্শন করিয়া ইনি বিশেষ স্থনাম অর্জন করেন । 
ইহার পরে ন্ৃত্যকলাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্তী 
কালে শিক্ষক রূপেও তাহার নৈপুন্ত প্রকাশ পায়। বোম্বাইতে তিনি 
“মহারাজ বিন্দাদীন স্কুল অব কথক” নামে একটি শিক্ষা সংস্থা 
স্থাপন করেন এবং কৃতিত্বের সহিত অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তৈরী করেন। 
বহুদিন বোম্বাইতে থাকার পর ১৯৫৮ সালে তিনি যোগদান করেন 
দিলীস্থিত “ভারতীয় কলাকেক্দ্রে” এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই 
সংস্থার সহিতই যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি **পদ্ুশ্রী” 
উপাধিতে বিভূষিত হন। কিছুকাল ক্যানসার ও হৃদরোগে অসুস্থ 
থাকার পর ২৮শে মে, ১৯৫৯ সালে তিনি দিল্লীতে দেহত্যাগ করেন। 
তিনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন; মহারাজ বিন্দাদীনের পুজা ন! 
করিয়া তিনি কোন কাজ আরম্ভ করিতেন না। ইহার স্থুবিখ্যাত 
শিষ্ত-শিষ্যাদিগের মধ্যে কল্যান পুরকর, মোহনলাল, মণালিনী দেবা, 
মেনক। দেবী, রোশন কুমারী, হীরালাল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ যোগ্য । 
কাল্কা মহারাজ 

স্র্গত দুর্গীপ্রসাদজীর তিনপুত্রের মধ্যে মধ্যম পৃত্র কালিকা 
প্রসাদজীই কাল্কা মহারাজ নামে থ্যাত। ইনি বিন্দাদীন 
মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । কাল্ক। মহারাজ নৃত্যে ও তবলা 
বাদনে বিশেষ পারদ ছিলেন। কাল্কা মহারাজের তিন পুত্রেই 
ভারত বিখ্যাত কথক নৃতাশিল্পী--অচ্ছান মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ ও 
শ্ভু মহারাজ । অচ্ছান মহারাজ ও শন্ভু মহারাজ পরলোক গমন 
করিয়াছেন। লঙ্ছু মহারাজ বোম্বাইতে চিত্র জগতে নৃত্য গুরু 
“হিসাবে বিরাজ করছেন। 


নৃত্াবিতান ১৩১ 


শ্রীবিরজু মহারাজ 

লক্ষৌর বিখ্যত কাল্কা মহারাজের পৌত্র শ্রীব্রিজমোহন বা 
বিরজ্ঞু মহারাজ আজ ভারতবিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী। ইনি 
শৈশবে পিতা অচ্ছান মহারাজের নিকট নৃত্যশিক্ষ করেন ; পরে ১০ 
বংসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে লচ্ছু মহারাজ ও শম্তু মহারাজের 
নিকটে নৃত্যশিক্ষা করিয়া কথক নুত্যে বিশেষ পারদশাঁতি। লাভ 
করেন। তবল। ও পাখোয়াজ বাদনেও বিরজুমহারাজ বিশেষ 
দক্ষ। কথক নৃত্যের বিশেষ আঙ্গিক রচনায় বিরজু মহারাজের 
অবদান অবিস্মরণীয়। ইনি ফাগলীলা, গোবদ্ধনলীলা, কুমারসম্ভব, 
মালতী মাধব প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীকে কথকের আঙ্গিকে 
ব্যালে রূপদান করিয়াছেন। বর্ধমানে ইনি দিল্লীতে “ভারতীয় 
কলাকেন্দ্রে” কথক নৃত্যের অধ্যাপনা করিতেছেন । 


৬জয়লালজী 

স্বর্গত জয়লালজী জয়পুর ঘরানার বিশিষ্ট শিল্পী চুনীলালজীর 
সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইনি ইংরাজী ৯৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি প্রথমে পিতা চুনীলালজীর নিকট নৃত্যশিক্ষ। 
করেন এবং পরবস্তী জীবনে ইনি লক্ষৌ ঘরাণার শিল্পী বিন্দাদীন 
মহারাজের শিশ্াত্ব গ্রহণ করেন। জয়লালজী বহুবৎসর জয়পুর দরবার 
ও রায়গড় দরবারের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইনি শুধুমাত্র দক্ষ নৃত্য- 
শিল্পীই ছিলেন না--সঙগীতে এবং তবল! বাদনেও পারদাশত! অর্জন 
করিয়াছিলেন । শেষজীবনে ইনি কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন 
এবং ১৯৪৩ সালে কেহ কেহ বলেন ৯৯৭৯ সালে পরলোকগমন 
করেন। জয়লালজীর একমাত্র পুত্র রাম গোপাল ও কন্তা জয়কুমারী 
সাম্প্রতিক কালে নৃত্যশিল্পীরূপে ভারত বিখ্যাত হইয়াছেন । শ্্রীরাম- 
গোপাল ইদানীং করপিকাতায় বহু ন্বত্যপ্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত 
আছেন। জয়কুমারী কয়েক বছর আগে স্বর্গত1 হরেছেন । 
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প্রীগোপীকিষান 

ইনি নেপাল দরবারের স্বর্গত গায়ক শ্রীশুকদেব মিশ্রের 
দৌহিত্র। ইহার মায়ের নাম শ্রীমতী তার! দেবী।' ইনি শৈশবে 
মাতামহের নিকটে নৃত্যশিক্ষা করেন এবং কলিকাতায় বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া! নুনাম অর্জন করেন। একবার 
“যুগাস্তরে'র পাততাড়ির বাহক অনুষ্ঠানে ত্য প্রদর্শন করিয়া! ইনি 
কলারসিক সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। গোপীকিষাণ পরে 
আপন মাসীদের নিকট ও শস্তু মহারাজের নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া নিজ শিক্ষাকে আরও দৃঢ় করেন । মাতামহের সহিত 
বোম্বাইতে গিয়! “ঝনক্‌ ঝনক্‌ পায়েল বাজে” নামক একটি চলচ্চিত্রে 
বৃত্যকূশলত। প্রদর্শন করিয়া সারাভারতের দর্শক সমাজের চিত্বজয় 
করেন ও বিখ্যাত ন্ৃত্যশিল্পীদের নামের তালিকায় আপনার নাম যুক্ত 
করেন। ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্য প্রদর্শন 
করিয়া ইনি আপনার সুনাম অক্ষুন্ন রাখেন। বর্তমানে ইনি 
বোম্বাইতে অবস্থান করিতেছেন এবং চলচ্চিত্রে ন্বত্য পরিচালকরূপে 
কাজ করিতেছেন । শুধুমাত্র কথকে দক্ষতা লাভ করিয়াই ইনি সন্ত 
হম নাই ;_মণিপুরী, ভরতনাট্যম্‌ এবং অন্যান্য ভারতীয় নৃত্যেও 
কুশলতা অর্জন করিয়াছেন । 


সীতার! দেবী 

ইনি ১৯০৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। নেপাল 
দরবারের নৃত্যগ্চর ৬শুকদেব মিশরের কন্যা সীতারা দেবী 
নৃত্যশিল্পী ও চলচ্চিত্র তারক1 রূপে ভারত বিখ্যাত। অলকানন্দা 
দেবী এবং গোপীকিষানের মাতা তারা দেবী ইহার ভগ্লী। ইহার 
পিতা ছিলেন বেনারস ঘরাণার বিখ্যাত নৃত্যবিদ্‌। বাল্যকালে আপন 
পিতার নিকটেই ইনি প্রথম নৃত্যশিক্ষা করেন। ১২/১৩ বৎসর 
বয়সে ইনি শস্তু মহারাজের সান্নিধ্যে আসেন এবং ইহার 'নিকট 
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হইতে নৃত্যশিক্ষা করেন। পরে লচ্ছু মহারাজের নিকটেও ইনি 
তালিম নেন। কথক ছাড়া মণিপুরী, তরতনাট্যম্, লোকনৃত্য ও 
পাশ্চাত্য নৃত্যেও তিনি কুশলী । ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং 
পশ্চিমের দেশগুলিতে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া! তিনি অশেষ সুনাম ও 
যশ লাভ করিয়াছেন । চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রূপে তিনি বথেষ্ট 
যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি রাক্সা সরকারে পক্ষ হইতে রাশিয়ায় 
গিয়াছিলেন | চিত্রপরিচালক শ্রীআসিফের সহিত তিনি বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বর্তমানে বোম্বাইতে আছেন । 


ত্রীমণি বর্ধন 

ত্রিপুরা জিলা, বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্ল। জিলার অন্তর্গত 
কাদৈর গ্রামে ১৯*৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এই শিল্পীর জম্ম হয়। 
তার পিতা ৬রজনী কান্ত বর্ধণ কুমিল্লায় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। 
ঈশ্বর পাঠশাল1 থেকে প্রবেশিক1 পরাক্ষায় উত্তীণ হয়ে ভিক্টোরিয়া 
মহাবিগ্ঠালয়ের ছাত্র হিসাবে ১৯২৮ সালে স্নাতক পরীক্ষায় (বি. এ.) 
সাফল্য অর্জন করেন। কলিকাতায় আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে 
এসে তিনি সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন । অধ্যয়নের পরিবর্তে তিমির 
বরনের বাচ্বৃন্দে (০:01)530:৪) যোগদান করেন । তিনি সেখানে 
বাশী বাজালেও সেতার ও বেহালায় তার যথেষ্ট পারদশ্িতা ছিল। 
ইতি মধ্যে তিনি দক্ষিন ভারত পরিভ্রমণ করে সেখানকার দেব- 
দাসীদের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। তারপর ন্বত্যকে অভিজাত মহলে 
সশ্রন্ধভাবে গ্রহণ করাবার বাসন। তার মনে জাগে । এরপর ১৯৩১ 
সাল থেকে তিনি একনিষ্ঠ ভাবে শুধু নৃত্য চর্চায় মনোনিয়োগ করেন 
নি জাতীয় পাঠাগারে (৪0০00911408) নৃত্য বিষয়ে অধ্যায়ন 
শুরু করেন । ১৯৩৩ সালে ন্বত্য সম্প্রদ্ধায় গঠন করে বাংল! ও 
আসাম পরিভ্রমণ করেন । বিশুদ্ধ ভাবে মনিপুরী নৃত্যে মুষমা সম্বন্ধে 
মনিপুরবাসীকে সচেতন করেন। একজন ভারতীয় নৃত্যুবিদ্‌ হিসাবে 
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তিনি ন্বত্য শিক্ষার জন্ প্রথম মনিপুর যান। তিনি যাদের কাছ 
থেকে বিভিন্ন নৃত্য বিষয় শিক্ষালাভ করেন, সেই সকল নৃত্য বিষয় 
সহ তাদের নামের তালিক। নিয়ে দেওয়া হল। | 


গুরুর নাম নৃত্যের বিষয় 
পথথমল (মাদ্রাজ) ভরতনাট্যম্‌ 
আমুবী সিং 

কুলু বিধু মনিপুরী 
খৈ মুচা 

সাতারামজী 

মিন। বক | কথক 
নায়ার কথাকলি 
মাস্তাদজেব জাভানিজ. নৃত্য 
রত্বা এাইসাহ 

দেবীজ। | বালী * 
মমিয়া আনচি বমিজ » 
মিঃ মাকী | জাপানী » 


১৯৩৭ সালে সর্ব ভারত পরিভ্রমন করেন। তিনি পানা, 
এলাহুবাদ, ঝাঁসী, জব্বলপুর, মিরাট, দিল্লী ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে 
তার সংরচিত বৃহন্নলা (জাভানিজ শৈলী ) শিবনৃত্য (ভরতনাট্যম্‌ 
শৈলী), রুদ্রদেব, সোন্দেব নৃত্য, চণ্ডান্থুর, ভারত তীর্ঘ, রাজপুত্র 
প্রভৃতি প্রদর্শন করে, প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগীত 
সম্মেলনের (50910 0010651510০) নিমন্ত্রিত হয় । পরে নিখিল- 
ভারত সংগীত সম্মিলনের পরিচালক মগ্ুলীর সভ্যরূপে মমোনীত 
হয়েছিলেন । আকাশ বাণী কলিকাত। কেন্দ্রে নৃত্য সন্বন্কীয় তার 
বনু কথিক! প্রচারিত হয়েছে । তিনি 908655009, অমুত বাজার 
যুগাস্তর, আনন্দ বাজার, প্রবাসী ও বন্ুুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় নৃত্য 
বিষয়ক বু প্রবন্ধ লিখেছেন । নিউ থিয়েটার ও অন্থান্ত স্ট)ডিওতে 
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বৃত্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন । এছাড়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
পরিবেশিত “নীলবর্ণ শুগাল কথা” চলচ্চিত্র 'তারই পরিকল্পনায় 
ংরচিত হয়েছিল । ১৯৫৫ সালে বিশেষ অধিকর্তা হিসাবে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে লোকন্ৃত্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 
তার রচিত "বাংলার লোকন্ৃত্য গীতিবৈচিত্র” সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত বই আছে। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের কল। বিভাগের 
সহকারী অধিকর্তা হিসাবে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন । তার 
রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে “প্রয়োগ-বিজ্ঞান ও নৃত্য নবাংগ ( ন্ৃত্য- 
ব্যাকরণ) ও গৌড়ীয় শৈলী”, প্রভৃতি । তার প্রতিষ্ঠিত নৃত্য শিক্ষায়তন 
“ছন্দম্‌” বিগ্ালয়ে বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে কৃতিত্ব অর্জন 
করেছেন । এখনও তিনি ন্বত্য গবেষণায় রত থেকে তার সংগীত 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সংগীত সমাজে ন্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে 
আছেন । 
শংকরণ নমবুদ্রীপাদ 

কথাকলি নৃত্যগুর শংকরন নমবুত্রীপাদ | ত্রিবাংকুরের এক 
অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম । বেদ ও ধর্মগ্রস্থাদিতে তিনি 
যেমন স্ুপগ্ডিত, সংগীতে-্বিশেষত কথাকলি নৃত্য ও অভিনয়ের 
প্রতিও তার ছিল তেমনি অখণ্ড অন্থুরাগ । 

সে সময়ে মালাবারের কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে নৃত্য শিক্ষার 
প্রচলন ছিল না । একাজ তখন অত্যন্ত দোষণীয় মনে করা হত। 
তাই শংকরন গোপনে কথাকলি নৃত্য শিক্ষা আরম্ভ করেন । ঘটনা- 
চক্রে একদিন তিনি পিতার নিকট ধরা পড়ে যান। পিতাও 
সংগীতান্ুরাগী ছিলেন, তাই প্ৃত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ভালো- 
ভাবে তার নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন, পনের বছর নিরলস 
সাধনা করে নমবুদ্রীপাদ এই বিষ্ঠায় বিশেষ পারদশা হয়ে 
ওঠেন । 

ত্রিবান্দ্রমে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উদয় শংকরের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় । 
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প্রথম দর্শষেই রতনে রতন চিনে ফেললেন । পরে উদয়শংকর তার 
শিব্যত্ব গ্রহন করেছিলেন । 

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কথাকলি নৃত্য নাট্য দলের সঙ্গে শংকরন সার! 
উত্তর ভারত পরিভ্রমন করে প্রভূত যশ খ্যাতি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৮ 
খুষ্টাব্ধে শংকর তাঁকে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায় কথাকলি ন্বতা ও 
অভিনয়ের অধ্যাপক হিসেবে । এইসম্ৃদয় ও নিরহঙ্কার ব্যক্তিটি 
উদয় শংকরকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন । 

শংকরন ছিলেন ষোল আনা সংগীত প্রাণ। কটর ব্রাহ্মণ 
পরিবারের সন্তান হয়েও,__-নিজে শুদ্ধাচারী সাত্বিক ব্রাহ্মণ হওয়াও 
সত্তেও, সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জাতিধর্ম ভেদাভেদের অনেক 
উধ্বে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

আলমোড়ায় উদয় শংকর ইগ্ডিয়। কাল্চার সেণ্টারে গিয়ে শংকরন 
নটরাজের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । একদিন উত্তাদ আলাউদ্দীন 
খ। সাহেবকে (সে সময় খা সাহেব এখানেই থাকতেন ) তিনি 
অন্থরোধ জানালেন তার প্রিয়তম ইষ্ট দেবতা নটরাজকে সরোদ 
শোনাবার জন্ । নিরভিমানী খা সাহেব সানন্দে সম্মত হলেন । 
নির্দি সময়ে সরোদ নিয়ে হাজির হলেন মন্দিরের সামনে । শংকরন 
তাকে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে নটরাজের সামনে বসতে বললেন । 
খা সাহেব এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি নন। বলেন, আমি 
মুসলমান, হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করার স্পর্ধা বা সাহস আমার নেই। 
নমবুদ্রীপাদ তাকে বোঝালেন :_-এই ভেদাভেদ মানুষের স্থষ্টি। 
তারজন্ত দেবতাকে দায়ী করে তাকে এই অনুপম সংগীত স্থৃধা থেকে 
বঞ্চিত রাখা কি উচিত? নটরাজের সামনে বসে বাজালে তিনি 
নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন ।*** : এই ভাবে অনেক অন্কুনয় বিনয়ের পরে 
অবশ্ট খা সাহেব মন্দিরাভ্যন্তরে বসেই পরম ত্ৃপ্তিভরে নটরাজকে 
সংগীত শুনিয়েছিলেন। | 

' কুশল অভিনেতা শংকরন যেমন আজীবন ন্বত্যনাট্যের সেবাতেই 


নৃত্য বিতান ১৩৭ 


আত্মনিয়োগ করেছিলেন তেমনি তার শেষ জীবনেরও অবসান ঘটে- 
ছিল নাটকীয়ভাবে । 

আলমোড়া কেন্দ্রে সেদিন অভিনীত হচ্ছিল ““ছুশাঃসন বাচ্যম্” | 
প্রায় তেষট্রি বছরের বৃদ্ধ নমবুত্রীপাদ সবেমাত্র একটি দৃশ্টের অভিনয় 
শেষ করে এসে প্রবেশ করলেন প্রেক্ষাগৃহে । এখুনি তার প্রিয় শিশ্তয 
উদয় শংকর ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন । পরমাগ্রহে সেই দৃশ্ব 
উপভোগের জন্য এসে বসলেন আসনে । কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে 
বজ্রপাতের মত একট। কাণ্ড ঘটে গেল । ইন্দ্ররূপী উদয় শংকর মঞ্চে 
এসে নৃত্য আরম্ভ করবেন, এমন সময় শংকরন তার আসনের ওপর 
ঢলে পড়লেন । সবাই ধরাধরি করে তাকে পেক্ষাগৃহের বাইরের 
খোল! হাওয়ায় নিয়ে গিয়ে শুশ্রাধা করতে লাগলেন । বেশভূষা 
সমেত উদয়শংকরও ততক্ষনে ছুটে এসেছেন গুরুর কাছে । আতঙ্ক 
বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরলেন গুরুর দেহ। কিন্তু শিষ্কের উঞ্ণ স্পর্শ 
পাবার অনেক আগেই প্রস্থান করেছেন অমর লোকে। 


বালা সরস্বতী 

ভরতনাট্যমের- সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতি বালা 
সরস্বতী । নৃত্যগীতেও অভিনয়ে ইনি সমান পারদশাঁ । রাগ সংগীতে 
নিপুন, কগ ন্ুষমায় সমৃদ্ধ ও অভিনয় দক্ষ এরপ নৃত্য শিল্পী সচরাচর 
দেখা যায় না। 

এই গুণ ইনি উত্তরাধিকার স্মুত্রে অর্জন করেছিলেন । তার ম! 
জয়ল্মল বা! জয়ম্মাও € ১৮৯০-১৯৫৯ খুঃ) নিপুন নৃত্যগীত পটিয়সী 
ছিলেন। মাতামহী বীণা ধনম্‌ (১৮৬৭-১৯৩৮ খুঃ) ছিলেন তৎকালীন 
খ্যাতনায়ী বীণাবাদিনী ও গায়িকা । প্রমাতামহী স্ুন্দরম্মল ছিলেন 
তাঞ্জোর দরবারের রাজনর্তকী। এইভাবে বংশ পরম্পরায় এর 
ছিলেন সংগীত প্রাণ । ১৯১৮ শ্বীষ্টাব্ের ১৩ই মে তদানীস্তন দেবদাসী 
পরিবারে বাল! সরম্বতীর জন্ম । | 


১৩৮ নৃত্যবিতান 


বাল। সরম্বতীর সংগীত শিক্ষারস্ত হয় চার-পাঁচ বছর বয়সে গুরু 
কগডপ পন-এর € ১৮৯৯-১৯৪১ ঘ্রীঃ) কাছে । তার পরবতী গুরুদের 
নাম গৌরী অন্মল, চিন্নইয়া নায়ডু ও কৃচীপুড়ি বেদাস্তম লক্ষ্মীনারায়ণ 
শাস্ত্রী । মাত্র ছ'সাত বছর বযসে বাল! কঞ্ধীভরমের “অমনাক্ষী 
অম্মন মন্দিরে? “অরঙ্গউ্রম” নৃত্য প্রদর্শণ করে উপস্থিত গুণী সংগীতন্ঞ 
ও স্থধীজনদের চমৎকুত করেছিলেন । 

তখনে। পরধস্ত বৃত্তিভোগ নর্তকীদেরঃ সমাজ খুব স্ুনজরে দেখত 
না। এখনকার মত তখন, এই নৃত্য প্রদর্শনের যথাযোগ্য বাবস্থাও 
উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাই বাল! সরস্বতীর নৃত্যান্ষ্ঠানে সংগীত 
ও নৃত্য পরিচালনায় কিছুটা সংস্কার করা হল। কগুপপন ছিলেন 
এই ব্যবস্থার পুরোভাগে । 

১৯৩৪ গ্রীষ্টাবে গ্রীক আয়ারের প্রচেষ্টায বারণাসীতে অন্ুষ্ঠীত 
1নখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলনে নৃত্য প্রদর্শন করে বাল প্রভৃত 
খ্যাতি অর্জন করেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই আসরে ছিলেন 
বলে জানা যায । এবপরেই তিনি দেশ-বিদেশে তার সাংস্কৃতিক 
অভিযান আরম্ভ করেন । ১৯৬১ শ্রীঃ তিনি জাপানে ( টোকিও ) 
অনুষ্ঠিত পূর্ব-পশ্চিম সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ 
আমেরিকা যান। ভারত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও 
“পদ্মতৃষণ দিযে তাকে সম্মানিত করা হয। 

প্্রীমতি বালা সরস্বতীর "বর্ণম” (নাট্য, ন্ৃত্ত ও নুত্যের সমন্বয় ) ও 
“পদম (শৃঙ্গার রসাত্মক ভাবব্যপ্জন। যুক্ত অভিনয়) ছিল খুব বিখযাত। 
তার আবেগমধুর ৃত্য নৈপুষ্য ধারাই প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই জানেন, 
তিনি কত উঁচু দরের শিল্পী । আমেরিকায় এক সংগীত সমালোচক 
বলেছিলেন, বাল! সুন্দরী নন, কিন্তু তার প্রথম মুদ্রাই রঙ্গমঞ্জের রূপ 
বদলে দেয এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও সমর্পনের ভাবটি মূর্ত হয়ে ওঠে । 

শ্রীমতি এখন শ্্রীনান্জুনডিয়ারের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন 
করছেন। 


বৃত্যবিতান ১৩৯ 


শ্রীমণিশঙ্কর চক্রবর্তী 

গত ২৩শে বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাবব, ইং ৬ই মে, ১৯১৪, খুষ্টাবে 
কুমিল্ল। জিলার পাঁচথুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীর পিতার নাম 
৬বিনোদ মোহন চক্রবন্তা। তিনি ত্রিপুরা এস্টেটের ওভার পিয়ারের 
চাকুরী করতেন! শ্রীমণিশঙ্কর ঈশ্বর পাঠপাল! থেকে প্রবেশিক৷ 
পরীক্ষা এবং পরে ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে সার্ভে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। বাল্যকাল থেকেই তার নৃত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। 
শ্রীমহারাজ বন্দু তার নৃত্য সম্প্রদায় নিয়ে কুমিল্ল। টাউন হলে নৃত্য 
প্রদর্শন করতে যান । সেখানে শ্রীমণিশস্কর নৃত্য প্রদর্শন করে প্রভূত 
প্রশংসা! অর্জন করেন। তারপরে শ্রীউদয়শঙ্কর ও শ্রীমণি বর্ধনের 
ছবি দেখে, তাদের নৃত্য দেখে ও প্রবন্ধ পড়ে ন্ৃত্যান্ুরাগ বৃদ্ধি পায় 
এবং নিজেই নিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্য শিক্ষা শুরু করেন। কলিকাতায় 
আসার পর তার বন্ধু গ্রীশিবপ্রসাদ মুখাজরি আনুকুল্যে তিনি একটি 
চাকুরী লাভ করেন। তার শিল্প সাধনার প্রগতির মূলে ছিলেন 
তিনি। এছাড়া আরেক সন্ধদয় ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
যোগ্য, যিনি তাঁকে পুত্রবৎ আপন গৃহে স্থান দিয়ে আদর্শ নৃত্য শিল্পী 
হওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন | তিনি হলেন রায় বাহাছুর 
রমনী মোহন সিং। কলিকাতায় আসার পর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত 
সম্মেলনের উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় নৃত্য প্রদর্শন করে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন । এই প্রতিঘোগিত। উপলক্ষ্যে হীরাবাই 
বরদেকর, অচ্ছান মহারাজ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর 
নৃত্যের প্রতি তার গাটু আসক্তির উদ্ভব হল। তখন তিনি নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে নৃত্য শিক্ষায় উৎসর্গ করলেন। তিনি শ্রীকিরীট রায়, 
শ্রীঅতিনলাল গাংগুলী ও শ্রীভাস্কর সেন প্রভৃতি নৃত্য শিক্ষকদের 
কাছে আধুনিক নৃত্য শিক্ষা করেন। এছাড়া তার বিভিন্ন বিষয় 
বৃত্য শিক্ষকদের নাম পরের পৃষ্ঠায় দেওয়! হল। 


১৪৪ হৃত্যবিতান 


বুত্যের বিষয়-__ গুরুর নাম 
১। মণিপুরী-_ প্রীব্রজবাসী সিং 
» ধনেশ্বর সিং 
» নবঘনশ্যাম সিং 
» কুধীর সিং 
২। কথাকলি-_ » পোপাল পিল্লাই 
» মরুথাপ্ন! পিল্লাই 
৩। ভরতনাট্যম্‌ » আর. এস. আনন্দম্‌ 
» রাম সিং 
»» রাম নারায়ণ ম্শ্ি 
৪। কথক-_ , কুষ্ মহারাজ 


»* রাম গোপালের নিকট কিছু 
দিন শিক্ষা করেন। 


তার সুযোগ্য কন্তা শ্রীমতি মায়] মুখাজাঁ ( চক্রবত্তা ) বর্তমানে 
বৃত্যে খুব সুখ্যাতি অজ্জন করেছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের “সিনিয়র ডিপ্লোমা? গ্রহণ করেছেন । তার ছুই ভ্রাতার 
মধ্যে শ্রীগোবিন্দ লাল চক্রবস্তাঁ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে 
নৃত্যে সিনিয়র ভিপ্লোম। পেয়ে উত্তীণ হয়েছেন। তিনি টাটানগর 
রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত টাটা, জামসেদপুর স্কুলে নৃত্য 
শিক্ষক রূপে নিযুক্ত। অপর ভ্রাতা! শ্রীমুকুন্দ লাল চক্রবন্তাও 
কলিকাতায় কয়েকটি সংগীত বিগ্ভালয়ের নৃত্য শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত 
আছেন । তার কাছ থেকে নৃত্য শিক্ষা লাভ করে তার বহু ছাত্র- 
ছাত্রী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি বু বিদ্যালয়ে নৃত্য 
সেবায় নিযুক্ত এবং আস্তর্মহাবিদ্ভালয় (10057 0০911658196 
09707650692 ) প্রতিযোগিতার ও বনু অপর প্রতিযোগিতার 
বিচারক হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন । 


নৃত্যবিতান ১৪১ 


গুরু আমুবী সিংহ 


মণিপুরী নৃত্য-গুরুদের মধ্যে গুরু আমৃবী সিংহ সর্বাপেক্ষা বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ১৮৮১ খুঃ জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের 
বেশীর ভাগ সময় তিনি মণিপুরের বাহিরে অতিবাহিত করেন। 
উদয়শঙ্করের আলমোড়ায় বহুদিন নৃত্য শিক্ষা দেন । সঙ্গীত-নাটক 
একাডেমির পুরস্কার ১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত হন। ভারত সরকার কর্তৃক 
১৯৫৯ সালে পদ্মশ্রী” উপাধিতে ভূষিত হন। জহরলাল নেহরু 
মণিপুরী ড্যান্স একাডেমীতে তিনি জ্যোষ্টগুরুর সম্মানীয় পদ অলম্কুত 
করেন। ১৯৫৯ সালে এই মহান শিল্পীর দেহবসান হয়। 


গুরু আতম্বা সিংহ 

মণিপুরের নৃত্যজগতে আপন বৈশিষ্ট্যময় অবদানের জন্য তিনি 
অমর হয়ে আছেন |: ১৮৮৫ খুঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন । নিত্যরাস 
বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। ন্ৃত্য প্রবন্ধের নানা রচনায় 
তার প্রতিভার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শাস্তি- 
নিকেতন থেকে 'ন্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৫৮ সালে সঙ্গীত 
নাটক একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। দীর্ঘ ১৬ বৎসর মণিপুরী 
ড্যান্স একাডেমীতে গুরুর পদে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। মণিপুরী 
ষ্টেট কল একাডেমী হ'তে ১৯৫৯ সালে “ফেলোশীপের” (86110জ- 
51১8) সম্মান পান। ১৯৫৯ সালে তিনি পরলোকে গমন করেন। 


নৃত্যের রচনা ও বিবিধ 
বিশ্বামিত্র ও মেনক। 
একদা মহত বিশ্বামিত্র কঠিন তপন্থা আরম্ভ করায় দেররাজ ইন্দ্র 
ভাবিলেন যে তাহার মিংহাসন লাভের উদ্দেশ্টেই হয়তো মহষির এই 
তপস্তা এবং শঙ্কিত হইয়। পড়িলেন এই বুঝি সিংহাসন চলিয়। বায় । 
বিশ্বামিত্রের তপস্তা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্টে তাহার সভার অগ্দরাগণের 
রূাপলাবণ্য ও কলা নিপুণতাকে কাজে লাগাইতে ষনস্থ করিলেন । 


১৪২ নৃত্যবিতান 


অতঃপর অন্দরাশ্রেষ্ঠা মেনকাকে মর্ত্যে পাঠাইলেন-__-কারণ মহুত্বি 
বিশ্বামিত্র, যিনি যুগপৎ ক্ষত্রঃতেজ এবং ব্রক্মতেজের অধিকারী, তাহার 
তপোতঙ্গ করা অতি সহজ কাজ নহে। 

মেনকার আগমনে সমগ্র বনস্থলীতে মধুধতু আখির! উঠিল। 
পুষ্পগুলি দল বিকশিত করিয়া বসস্ভের মৃদু মধুর মলয় পবনে সুরভি 
ছড়াইয়া দিল | দক্ষিণা বাতাসে খতুরাজেয় আগমন-বার্তা পাইয়। 
বিহগকুলে কলকাকলী শুরু হইয়া! গেল। তখন মেনক1 নিঃশব্দ 
প্রণামে আপনার প্রগল্ভতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইলেন, ধ্যানস্থ 
বিশ্বামিত্রের নিকটে এবং তাহার পরে নৃত্যে গীতে আপনার মোহিনী 
মায়! বিস্তার করিতে লাগিলেন । বনু চেষ্টার পরে খষি বিশ্বামিত্রের 
দেহে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইল-_মহধির ধ্যানভঙ্গ হইল । 
সম্মুথে অপরূপ মোহিনী নারীমুঠি মহধিকে মুগ্ধ করিল, _-এইরূপে 
দেবরাজ ইন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, কারণ অসময়ে ধ্যানভঙ্গ 
হইবার কারণে বিশ্বামিত্র আর সেই সাধনার ফললাভের অধিকারী 
হইলেন ন1। 


ভগীরথের গঙ্গা! আনয়ন 

পুরাকালে একদা সগর রাজ! অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। একশত 
অশ্বের শেষতমটি ইন্দ্র চুরি করিয়া পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে 
লুকাইয়৷ রাখিলেন। সগর রাজার পুত্রগণ ত্রিভুবন খুজিয়া৷ অবশেষে 
কপিলমুনির আশ্রমে ষজ্জের অস্থটিকে পাইয়। মুনিকেই চোর সন্দেহ 
করিয়া নানারূপ ভর্থসনা ও অপমান করিতে লাগিলেন । তাহাতে 
মুনি জুদ্ধ হইয়! অগ্রিদৃষ্টিপাতে তাহাদের ভম্ম করিয়া ফেলিলেন। 

বহুদিন অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রের ফিরিল না দেখিয়া 
সগর রাজ! পৌত্র অংশুমানকে পাঠাইলেন সন্ধান করিতে। 
অংশুমানও খু'জিতে খু'জিতে অবশেষে কপিলমুনির আশ্রমে অশ্থটিকে 
দেোঁখতে পাইয়া স্তব-্ততি দ্বার মুনিকে সন্তষ্ট করিয়া অশ্বটিকে যুক্ত 


বৃত্যবিতান ১৪৩ 


করিলেন এবং পিতৃব্যদের বর্তমান অবস্থা ও তাহার কারণ জানিলেন। 
কপিলমুনি বপিলেন, “দি কোনদিন গঙ্গ স্বর্গ হইতে অবতরণ 
করিয়া! আসিয়া এই ভন্মরাশিকে স্পর্শ করেন তবেই সগর পুত্রদের 
পুনরুজ্দীবন লাভ করা সম্ভব । 

সরগ রাজা অশ্বটিকে ফেরত পাইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন বটে, 
কিন্তু বন্ তপস্যা করিয়াও গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করাইতে 
পারিলেন না। সগর রাজার পরে অংশুমান এবং তাহার পুত্র 
দিলীপও চেষ্টা করিয়! ব্যর্থ হইলেন। দ্রিলীপের পুত্র ভগীরথ 
অযোধ্যার রাজ। হইয়াই গঙ্গা অবতরণের জন্য কঠোর তপস্তা আরম্ভ 
করিলেন । গঙ্গ। তখন ব্রহ্মার কমগুলুর মধ্যে অবস্থান করিতে 
ছিলেন; অতএব ভগীরথ প্রথমে তপস্তা দ্বার! ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট 
করিলেন । তখন ব্রহ্ম! গঙ্গাকে আপনার কমগুলু হইতে মুক্ত করিতে 
স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “গঙ্গা যখন মর্ত্যে অবতরণ করিবে তখন 
পৃথিবী তাহার বেগধারণ করিতে পারিবেন না; একমাত্র মহাদেবই 
ইহাতে সক্ষম; তুমি মহাদেবকে সন্তুষ্ট কর। ভগীরথ তখন তপস্থা। 
দ্বার মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন । মহাদেব গঙ্গার বেগে আপনার 
জটায় ধারণ করিতে রাজী হইলেন । 

অতপর গঙ্গ। প্রথমে মহাদেবের জটায় ও পরে মত্যে অবতরণ 
করিলেন । ভগীরথ শঙ্খধবনি করিতে করিতে তাহার পথ প্রদর্শন 
করিয়া চলিতে লাগ্গিলেন। এরাবত পর্ধস্ত গঙ্গার স্রোতের যুখে 
খড়-কুটার ন্যায় ভাসিয়া গেল। এইরূপে চলিতে চলিতে গঙ্গা এক 
সময়ে জহচু মুনির আশ্রমের মধ্যে আসিয়া পড়িয়৷ তাহার পুজার 
সামগ্রী ভাসাইয়। লইয়। যাওয়ায় মুমি অত্যন্ত ক্ুহ্ধ হইয়া এক গঞ্ষে 
গঙ্গার সমস্ত জল পান করিলেন । 

ভগগীরথ আবার তপস্যায় বসিলেন-_জহ্যুনিকে সস্ত্ট করিবার 
জন্ত। এক সময়ে জহ,মুনি ভগীরথের প্রতি সন্ত হইয়। তাহার 
প্রার্থন! মতো! গঙ্গাকে মুক্তি দিতে রাজী হইলেন এবং মুখ দিয়া 


১৪৪ নৃত্যবিতান 


উদগীরণ করিলেন গঙ্গ। উচ্ছিষ্ট হইয়া বাইবেন বলিয়া দক্ষিণ জানু- 
দেশটি চিরিয়। গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন । তাই গঙ্গার আরেক নাম 
“জাহবী” | | 

ইহার পর এক সময় গঙ্গ। সমুদ্রে আঙিয়। মিলিত হইলেন এবং 
পরে পাতালে প্রবেশ করিয়া সগরপুত্রদ্দের ভস্মরাশির উপরে পতিত 
হইলে সেই পৃত বারি ধারার স্পর্শে সগর রাজার পুত্রগণ শাপমুক্ত 
হইলেন এবং দিব্যদেহ লাভ করিয়। ন্বর্গে চলিয়া গেলন । 

ভগীরথের দ্বার পৃথিবীতে আনীত হইয়াছিল বলিয়। গঙ্গার আর 
এক নাম 'ভাগীরথী” ; 


কালীয় দমন 
কালীয় একটি সর্পের নাম। এই নাগ গরুড়ের ভক্ষ্য অপহরণ 
করিয়। ভক্ষণ করে এবং ভয়ে কালিন্দী হুদে আসিয়া লুকায়। 
সৌভরি মুনির অভিশাপে গরুড এ হদের জল স্পর্শ করিলেই তাহার 
মৃত্যু অবধারিত ছিল । তাই কালীর নাগ নিশ্চিন্তে এ হুদে অবস্থান 
করিত। কালীয় অত্যন্ত বিষাক্ত নাগ ছিল, উহার বিষে ক্রমে ক্রমে 
এ হুর্দের সমস্ত জল বিষাক্ত হইয়। গেল। 
একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সখাদের সহিত কালিন্দী হৃদের পার্খস্থিত 
গোচীরণ ভূমিতে খেলিতে ছিলেন । থেলিতে খেলিতে এক সময় 
তাহাদের খেলার গোলকটি হুদে পড়িয়া গেল। অন্ত কেহ গোলকটি 
খু'ঁজিয়া আনিতে ভীত হইলে শরীক উহ! উদ্ধার করিতে গেলেন। 
হুদে অবতরণ করামাত্র কালীয় নাগ তাহার সহত্র ফণ। বিস্তার 
করিয়া! আসিয়া শ্রীকফকে আপনার সুদীর্ঘ দেহ দ্বার বেষ্টন করিয়া 
ফেলিলেন। 
কিন্ত শ্রীকষ্ এই নাগের কবল হইতে মুক্তিলাভের কোনরূপ 
চেষ্টা করিলেন না । ইহা দেখিয়া শ্রীকফের সখাগণ অত্যন্ত ভীত 
হইয়া গোপপল্লীতে মংবাদ দ্িল। তখন সকল গোপ ও গোপীগণলহ 
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নন্দ এবং বশোদ। তথায় ছুটিয়া আমিলেন এবং এরূপ দৃশ্য দেখিয়া 
অত্যন্ত ভীতিবিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া হদে ৰাপ দিবার প্রয়াস 
পাইলেন । তখন বলরাম তাহাদিগকে বীধা দিলেন, কারণ একমাত্র 
তিনিই শ্রীকৃষ্ণের লীলার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 

উপস্থিত সকলকে এইরূপ কাতর দেখিয়। শ্রীকৃফ সর্প আলিঙ্গন 
হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন এবং অতিরুষ্ট কালীয়ের চতুর্দিকে 
ঘুরিতে লাগিলেন । কালীয়ও তাহাকে দংশনের চেষ্টায় ক্রমাগত 
ঘুরিতে লাগিল এবং এইরূপে এক সময়ে অতি হীনবল হইয়া পড়িল। 
তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহত্র ফণাযুক্ত উন্নত মস্তক অবনত করিয়া 
তাহাতে আরোহণ করিয়া ফণায় ফণায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
পদাঘাতে কালীষের মস্তক চূর্ণ বিচুর্ণ হইতে লাগিল । কালীয় রুধির 
বমন করিতে লাগিল। কালীয়ের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় পত্বীগণ 
শ্রীকৃষ্চের স্তবস্ততি আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দয়াপরবশ হইয়া 
কালীয় নাগকে মুক্তি দিলেন এবং এই হৃদ পরিত্যাগ করিয়া তাহা- 
দিগকে সমুদ্র গর্ভস্থ রমণক দ্বীপে গিয়া বসবাস করিতে আদেশ 
দিলেন এবং সে স্থানে গরুড়ের অগম্য হইবে এই আশ্বাসও দিলেন। 
তখন কালীয়নাগ বিবিধ উপাচারে শ্রীকষ্ের অর্চনা করিল এবং 
পুত্রকলত্রের সহিত কালিন্দী হুদ পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে গিয়া 


আশ্রয় লইল ৷ 
নবাব ওয়াজিদ আলীশাহু 

ওয়াজেদ আলি শাহ ছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব । এই” 
সঙ্গীতপ্রেমী নবাবের অবদানের কথ! আজিকার সংগীত সাধকদের 
না জানাই স্বাভাবিক । কিন্তু ওয়াজেদ আলির দীর্ঘ নিরলস চেষ্টায় 
বাংলার সংগীতের কতখানি সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই প্রয়াসের নব 
মূল্যায়ণ লিখিত ভাবেই প্রয়োজন । ওরঙ্গজেবের সময়ে সংগীতের 
চর্চা! অতি স্তিমিত গতিতে চলিলেও ওয়াজেদ আলির সময়ে ইহা 
পুনরায় নৃতনরূপে সজীবিত হইয়া ওঠে। নবাব ওয়াজেদ আলী 

ও 
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শাছের জন্ম হয় ১৮২৩ থৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই, এবং তেত্রিশ বছরের 
যুবক নবাব তীর প্রিয় রাঙ্জ্য ও সিংহণসন হারাইয়া (বৃটিশ গভর্ণর 
লর্ড ভালহৌসির অন্ঠায় চক্রান্তে ওয়াজেদ আলীশাহ তাঁর সিংহামন 
হারান ১৮৫৬ খঃ) ১৮৫৬ খুঃ অবের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় চলিয়। 
'আসেন বাধিক ঘার লক্ষ টাকা মাসোহার। লইয়া । নধাব অত্যন্ত 
সংগীতান্থরাগী ছিলেন এবং নিজেও উচ্চাংগের সেতার বাঁজাইতে 
পারিতেন। তাই সিংহাসনচ্যুত হইক্সা কলিকাতায় আসেন তিনি 
আপনার সংগীত সাধনার সুবিধার জন্ত ৷ মেটিয়াবুরজে তিনি বাড়ী 
কিনিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন । কিন্তু ১৮৫৭ সালে বৃটিশ 
সরকার নবাবকে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে বন্দী রাখেন ১৮৫৮ সালের 
শেষভাগ পধ্যস্ত। ইহার পরে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সংগীত- 
ক্ষেত্রে উৎসর্গ করেন। এ সময়কাল বাংলার নব জাগণের এক 
উজ্জ্বল অধ্যায় । সেই সঙ্গে যুক্ত হল ওয়াজেদ আলীর অকৃপণ চেষ্টা। 
তার আহ্বানে লক্ষ্ষৌ হইতে গুণী শিল্পী কলিকাতায় তাহার সংগীতের 
আসর শুরু ফরেন এবং দীর্ঘ [ত্রশ বসর এই পৃষ্ঠ পোষকতা বর্তমান 
ছিল। নবাধের অস্ুরোধে ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশের গুণী সঙ্গীতজ্ঞ 
এবং ব্বত্যশিল্পী কলিকাতায় আসেন এবং অনেকেই দীর্ঘদিন 
কলিকাতায় অবস্থান করিয়া! সঙ্গীত বসপিপাস্থদের তৃষ্ণা মিবারণ 
করিয়াছিলেন । ওয়াজেদ আলীর সঙ্গীত দরবারের সুরের কখনও 
বিরতি ঘটিত না। ওয়াজেদ আলীর দরবারের প্রভাবে বাংলাদেশে 
সঙ্গীত চর্চার প্রধল জোয়ারের স্যার্টি হয় এবং তাহার আসরের 
শিক্ষার্থীদের অনেকেই পরবর্তীকালে খ্যাতিমান হন । ওয়াজেদ আলী 
চুর অর্থ ব্যয় করিতেন এই সঙ্গীত আসর ও চর্চার প্রয়োজনে, 
যাহার আত্ম দ্বিতীয় নজীর ভাযক্কে দেখ! যায় না। তিনি বহু 
সঙ্গীতজ্ঞকে অর্থ সাহাধ্য করিতেন । সমগ্র কলিকাতা ওয়াজেদ 
'আলার সঙ্গীত পৃষ্ঠপোবকতায় নৃজন প্রেরণা লাভ করে। 
ওয়াজেদ আলী একাধায়ে সঙ্গীত, সঙ্গীতপ্রেমী কৰি ও 
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গীতিকার ছিলেন । তিনি প্রচুর গানও কবিতা রচন৷ করিয়া" 
ছিলেন। এই সকল বই তাহার মেটিয়া- বুরুজের প্রাসাদস্থিত 
ছাপাখান৷ “মতবাই স্ুলতানী' হইতে প্রকাশিত হইত। তিনি সমগ্র 
জীবনে প্রায় ৬৪ খাঁন! গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন গুণী 
ও সমজদার লোককে এইসব গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ বা উপহার 
দিতেন । তাহার সুপরিচিত কয়েকটি গানের প্রথম কলি হইল £ 
১) যব ছোড় চলি লক্ক্লৌ নগরী, বাবুল মোরি নৈহার। ছুট যায় 
৩) নীর ভরণ কৈসে ষাউ” ৪) দোস্ত মেরা দিল সে আপন। ইহ! 
ব্যতীত উর্দতে তিনি “রাধা আওঁর কিধিণ কী কিসসা' নামে রাধা 
কুফর প্রেম কাহিনী নিয়ে একটি নাটক রচন। করিয়াছিলেন । 
তিনি নাট্যকলা, সঙ্গীত ও শিল্পকল। বিষয়ে সর্সাধারণকে অনু" 
প্রেরণাও দ্িতেন। শোন! যায়) তৎকালীন প্রসিদ্ধ ন্বত-গীত বহুল 
নাটিকা "*ইন্দরসভা'র অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন” 
কেশররাগ" নামক বঙ্গমঞ্জে এই নাটিকার রচয়িতা ছিলেন নবাবের 
সভাকবি “অমানত? । শোনা যায়, ওয়াজিদ আলীর উৎসাহ ও 
প্রেরণাতেই এটি রচিত হইয়াছিল। নবাব ওয়াজিদ আলী 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই নাটিকাটি 
ইহাতে হিন্দুওসুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথাই আছে। দেবরাজ 
ইন্দ্র ও তাহার সভার কথ। যেমন আমরা পাই তেমনই শাহজাদা, 
হুরীদের কথাও পাই। গানেয় ভীতরে যেমন হিন্দু দেবতাদের কথা 
আছে (কাহ্নাকো সমঝাত ন| কোই”), আবার মুসলমান শাহজাদার 
কথাও আছে ( “কীহা হ্যায় পুইয়া শাহজাদ! জানী প্যারা” )। 
ভাষার ভিতরে উর্দু? অবধী ও ব্রজবুলির ব্যবহার লক্ষ্য কর! যায় । 
অনেকে বলেন, আমানত এই নাটিকাটি রচনার প্রেরণ! পান 
“রামলীলা” হইতে এবং তথ্যের প্রমাণ স্বরূপ “ইন্দর সভা”য় ব্যবহৃত 
'রহস' শব্দটির উল্লেখ করেন এবং বলেন এই শব্দটি নাকি গ্রাস? 
শরবের অপূজংশ। ওয়াজিদ আলির রাজত্বকালে কথক নৃত্যের 
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ধারাটি চর্চার দ্বারা উৎকৃষ্টতা লাভ করে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে 
বিস্তারলাভ করে এবং নবাবের উদ্ধার মনোভাবের দরুণ এই নৃত্য 
ধারায় হিন্দু ও মুসলিম ছইটি বিপরীতমুখী সংস্কৃতির মিলন সংঘটিত 
হয়। ওয়াজেদ আলী শাহ মার যান ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে । মেটিয়া- 
বুরজের ইমামবাড়ার সমাধিগৃহে তার দেহ কবরস্থ আছে । 
রাস নৃত্য 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস নৃত্যের স্থষ্টিকর্তা বা প্রচারক । এই ন্বৃত্য 
শৃঙ্গার প্রধান ভাব লাস্য ৃত্যের একটি অঙ্গ । ভরত মু নাট্য- 
শাস্ত্রে তিন প্রকার রাসের উল্লেখ করেছেন। যেমন, তালিরাস, দণ্ড 
রাস ও মণ্ডল রাস। হরিবংশ পুরাণে ও ভাগবত গ্রন্থে মণ্ডল রাসের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে হল্লীসক নামে এক ববৃত্যের 
প্রচলন ছিল যা মণ্ডল রাসেরই একটি রূপ। উপরোক্ত রাসগুলির 
মধ্যে মণ্ডল রাস অধিক প্রচলিত । প্রাচীনকালে লোক নৃত্য রাস 
শ্বত্যের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল । রাস নৃত্য বৃক্ষের শাখার ন্যায় দেশের 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু ইহার যূলের 
উৎদ একই জায়গায়; শ্রীকৃষ্ণের লীল। সমূহই এই রাস নৃত্যের 
বিষয় বন্ত। ব্রজবাসকেই রাসের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য কর! হয়। 
বর্তমানে ব্রজ তথ! মণিপুরী রাস নৃত্য ভারতায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক 
অপূর্ব অবদান। বর্তমানে মণিপুরে চারটি রাস বিশেষভাবে প্রচলিত 
যথা বসস্তরাস, মহারাস, কুঞ্জরাস, নর্তন রাস। 

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা 

প্রাচীনকালে নৃত্য মন্দির অর্থাৎ দেবালয় ও পর্বত গুহায় হ'ত; 
অতএব রঙ্গমঞ্চের কোন প্রাধান্য ছিলনা। নৃত্যশিল্লী মন্দিরের 
প্রাঙ্গনে দেবতাদিগের সম্মুখে নৃত্য করতেন আর ভক্তদর্শক ইহাকে 
অন! রূপে দেখতেন । যখন রাজদরবারে ন্বত্যের আশ্রয় হ'ল তখন 
রঙ্গমঞ্চের কোন প্রয়োজন ছিল না। "রাজমহলের বিশাল প্রাসাদের 
বৃত্য হ'ত এবং রাজা, রাজার সভামদ ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা আনন্দ 
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উপভোগ করতেন । রঙ্গমঞ্জের আবশ্বীক তখনই হ'ল যখন ন্ৃতা 
লোকরঞনের জন্য মন্দির তথ রাজপ্রসাদ থেকে নৃত্যের সংগে 
জনগণের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল । আজকাল রঙ্গমঞ্চ-এর আবশ্খকতা 
বেড়ে গেছে । বড় বড় শহরে বিশাল রঙ্গমঞ্চ প্রস্তত হচ্ছে। 


[.891,/ (প্রকাশ ) 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিছ্যতের আলো অপরিহার্য ৷ নৃত্য 
কলায় ইহ! আশীর্বাদ স্বরূপ । শিল্পীর ভাব, ভঙ্গিমা ও অতিনয় 
প্রভৃতির বিশেষরূপ প্রকাশ-এর জন্য আলোর প্রয়োজন। নৃত্য 
রঙ্গম্-এ আলোর বিশেষ ব্যবস্থা হয়ে থাকে । আলোর জন্ত 
একজন ন্বত্য শিল্পীর নৃত্য প্রদর্শন চটকদার হয়ে উঠে। রঙ্গমঞ্চে 
যখন সপ্ত রঙের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে তখন ন্বগাঁয় দৃশ্ট 
সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে । ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য কথক ন্বত্যের চেয়ে 
আলোর অধিক প্রয়োজন । নৃত্যনাট্-এ আলোর প্রয়োজনীয়তা 
অপরিহার্য । আলোক সম্পাত নৃত্যের সৌন্দর্য্য বধিত করে এবং 
শিল্পীর অঙ্গের সুক্ম কারু কার্য্যগুলি সম্যক-দৃর্টিগোচর করে। 


একজন কুতি নৃত্য শিল্পী হতে গেলে কি কি গুণ 
থাকার দরকার? 

একজন কৃতি ন্ৃৃত্য শিল্পী হতে গেলে নিয়মিত নৃত্যাভাস করা 
খুবই প্রয়োজনীয় । ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, “0১:9০- 
00510091065 ৪ 0090) 060০1” এই উক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে 
এইটাই বোঝ। ষায় যে, একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পীর গীত বাছ্য ও নৃত্য 
এই ত্রিবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে দখল থাক! প্রয়োজন । কেনন৷! 
ভারতীয় নৃত্যে এ ভ্রিবিষয়ের মধ্যে যথেই সামঞ্জস্য রয়েছে । কথক 
সত্য শিল্পে গীত, ঠূম্রী ও দাদর! গাঁনের ভাব ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়। 
তাব গ্রদর্শন ভারতীয় বুত্যের এক অপরিহার্য উপাদান । ভারতীয় 
নৃত্য ভাব সম্ভারে এতই সমৃদ্ধ যে, তার দ্বারা অনায়াসেই দর্শকের 
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মনকে ভাব ও রসে অভিষিক্ত করে তোলা যায় 1 তার প্রধান ফারণ 
হল যে, মুকাভিনয় একটি প্রধান অঙ্গঈ। একটি ভাবকে প্রকাশ 
করতে হলে শুধু দৈহিক ভংগীমাই বথেষ্ট নয় মুখের ভাবও একটি 
মুখ্য উপাদান । নৃত্যের বাঁচকাভিনয়ের অভাব পুরণ করে গান। 
গানের মধ্যে রয়েছে মান। প্রকার রাগ রাগিনীর ব্যবহার যার ফলে 
এই রাগ মাল! ন্ৃবত্যকে একটি গভীর পরিবেশের মাধ্য নিয়ে যায় 
এবং তার সংগে চলে ছন্দ বৈচিত্র্যের নানারকম খেলা । ভারতীয় 
ত্য রসাভিনয়ের পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য সাহিত্যও সংগীতে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করেছে । অতএব সুদক্ষ নৃত্য শিল্পীর ক্ষেত্রে 
সাহিত্যের জ্ঞান একটি অত্যাবশ্যকীয়গুণ | বুত্যে লয়কারীতাঁর দ্বার! 
ছন্দ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে হলে তাল সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান দরকার 
স্থৃতরাং তবলাবাদনের উপর তার দখল খুবই দরকার কারণ এই 
ৰাদনের মধ্যে সম, তালি, খালির সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে । 
নৃত্যে এমন অনেক বুলি আছে বা তবলায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
কাজেই তার পরিপুরক অন্য বোল তবলার বাজানো হয়ে থাকে। 
এই কারণে নৃত্য শিল্পীকে তবলার বাণী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে 
হবে। তাহলে একজন স্থপটু নৃত্য শিল্পী ষে কোন তবলা বাদকের 
সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শনের ক্ষর্মত1 অর্জন করতে পারে । বর্তমান কাল্সে 
বিরজু মহারাজ চৌবে মহারাজ ও রামগোপাল সকলেই ন্ৃত্যুশিল্লে 
ও তবলা বাদনে পটু কারণ ন্ৃত্যেশান্ত্র ও ক্রিয়াত্মক সম্পর্কে 
থাক একান্ত প্রয়োজন । 

অতএব একজন কৃতি নৃত্য শিল্পীর পক্ষে__ 

(১) নিয়মিত নৃত্যাভ্যাস, (২) গীত ও বাসের দখল 

(৩) ছন্দ বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাল ও লয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান, (তবলা 

বাদনের দক্ষতা ) (8) ভাব ও রস সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞান 
(৫) শান্তর বা সংগীত সাহিত্য এবং ক্রিয়ীত্বক বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান 
(৬) সুদ্রার প্রয়োগ গুধগুলি থাকা! একাস্ত আবশ্টক। 


তন 
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এক নজরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যের প্রভেদ 

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার স্ুর্য্োদয় হওয়ার সংগে সংগে মানুষ 
তার বিকাশমান বুদ্ধি, চিস্তা ও উপলব্ধি দিয়ে অস্থুভব করে আস্বাদন 
করেছিল বিধাতার বিচিত্রময় স্যপ্টির অন্যতম স্যি দোলায়িত ছন্দের 
লীলায়িত রূপকে। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই ছন্দ পৃথিবীর বিভিক্ন 
দেশে বিবর্তনের মাধামে পরিবতিত হয়ে বিবিধ রাপ পরিগ্রহ 
করেছে । এই দৃষ্টি ভংগিতে একটি দেশের সাংগিতিক নিয়মাবলী 
সেই দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

বর্তমানে সংগীত জ্ঞানী পণ্ডিত বর্গ পৃথিবীকে ছুটি ভাগে ভাগ 
করেছেন-_-একটি প্রাচ্য ও অপরটি পাশ্চাত্য । এই ছুই ভাগের 
নৃত্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন । প্রাচ্য দেশগুলিতে 
পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা উপনিবেশ স্থাপন করায় উভয় দেশের মধ্যে 
পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ভাবের আদান প্রদান হয়েছে । ফলে তাদের 
বৃত্য পদ্ধতি আমাদের প্রাচ্যদেশের মানুষর! দেখেছিল এবং তখনই 
উভয় পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়েছিল । সেগুলি নীচে 
আলোচন| কর। হল । 

(১) প্রাচ্য দেশের মানুষর। চিরদিনই আধ্যাক্ম্য ভাবাপন্ন। 
কাজেই প্রাচ্য দেশের নৃত্যুশৈলী জগদীস্বরের রূপ, গুণগান ও তার: 
সেবায় নিয়োজিত । অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা 
পাধিবতাকে বড় করে দেখেছে সেই কারণে তাদের নৃত্য শৈলা 
তামসিকত। ভাবাপন্ন। 

(২) প্রাচ্য দেশের ছন্দ বৈচিত্র্য পূর্ণ। সেই ছন্দ নৃত্যে বাদ্ধে 
গীতে বিভিন্ন লয়কারীভার মাধ্যমে প্রদশিত হয়ে জন চিত্তরঞ্জন 
করে, অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশে ছন্দের লয় অল্প সংখ্যক মাত্রায় 
সীমিত প্রাচ্যের মত এতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ নয় । 

৩) প্রাচ্য দেশের নৃত্যকলায় বিভিন্ন মুদ্রার প্রদর্শনের মাধ্যমে 
বনু রকমের ভাবধারাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য 
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প্রাচ্য দেশীয় নৃত্যে ছন্দিত অংগভংগিমার মধ্যে দিয়ে বহুল মুত্রা 
প্রদর্শনকে বলা যেতে পারে এক ধরণের নুছু স্থললিত নির্বাক 
অভিনয়। কিন্ত পাশ্চাত্য দেশীয় নৃত্যের মধ্যে এত মুদ্রা প্রদর্শনের 


প্রচলন নেই । এই নৃত্য মানুষের মনে এক সাময়িক চিত্ত চাঞ্চল্যের 
স্থাঘ্টি করে ক্ষণিকের আনন্দ দেয়। 


0৪) প্রাচ্য দেশীয় নৃত্য শৈলীতে মুদ্র! বৈচিত্রের দরুণ অনেক 
ভাব ও রসের বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয়। যার ফলে এই নৃত্য কলা শুধু 
উপভোগ্য নয় । মনের মধ্যে পরমানন্দের সঞ্চার করে আবার 
পাশ্চাত্য দেশের ভাব ও ব্রস শুধু এক ক্ষণস্থায়ী চিত্ব চাঞ্চল্যকর 
আনন্দের সঞ্চার হয় । তার ফলে মানবইন্ড্রিয় সঞ্জাগ হয়ে ওঠে । 


উত্তর ভারতীয় তালের সহিত দক্ষিণ 
ভারতীয় তালের পার্থক্য 
উত্তর ভারতীয় তাল দক্ষিণ ভারতীয় তাল 
১। জাতি হিসাবে তাল ১। জাতি হিসাবে তালের মাত্রা 
নির্ণয় করা হয় না। নির্ণয় কর! হয় । 
২। অসংখ্য তাল আছে ২। তালের সংখ্য। নিদ্দিষ্ট 


৩। মুখ্য ভাল বলে কিছু ন্যই। ৩। সাতটি মুখ্য তাল। 
৪। তালের বিভাগ গুলিকে ৪ তালের বিভাগকে বল হয় 
বিভাগ নামেই বলা হয় । অঙ্গ। 

৫1 অসংখ্য তাল থাকলেও €৫। তাল সংখ্যা নির্দিষ্ট হলেও 


প্রত্যেক তালেরই বীধাধরা কোন তালের নিদ্দিষ্ট ঠেকা 


ঠেক! আছে। নেই। 

৬। খালি বাফাকের ব্যবহার ৬। খালি বাফাক নেই, আছে 
দেখা যায়। খাপির বিসজিতম কোন বিভাগের 
বিভাগের প্রথম মাত্রার প্রথম মাত্রার উপরে কখনে। 


উপরই এই ফাক দেখানো হয়। এই বিসজিতম্‌ হয় না। 
৭। এই তাল পদ্ধতি অপেক্ষা ৭। এই তাল পদ্ধতি জটিল। 
কৃত সরল। 
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নৃত্য শিল্পীর গুণাগুণ 
গুণ ১--যে কোন নর্তক ব। নর্তবকীর সুন্দর হওয়াই প্রধান গুণ 
অর্থাৎ শিল্পীর রূপ ও লাবণ্য চিত্বাকর্ষক হওয়া দরকার । কারণ 
বিভিন্ন দর্শকের মধ্যে ব্বত্যবিষয়ক জ্ঞানের এবং রুচিবোধের তারতম্য 
খাকিতে পারে কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্মগত। 
কথায় বলে, “পহলে দর্শনডালি পিছে গুণ বিচারি*। দর্শককে 
আকর্ষণ করিতে এবং নৃত্যের রম উপভোগ করিতে সহায়তা করে 
শিল্পীর রপ। *নুন্দর মুখের জয় সধত্র'-দর্শক মন জয় করিবার 
প্রধান আয়ুধ-_-সৌন্দর্যয, লাবণ্য, কমনীয়তা । 
এই সৌন্দর্যকে আর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রয়োজন শিল্পীর 
ব্যক্তিত্ব । কলাকারের ব্যক্তিত্ব এমন এক বস্ত্র যাহ! কলাকে 
আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে আবশ্টক। হৃদয়বৃত্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তি স্ষুরণের 
দ্বারা, মননশীলতার দ্বারাই শিল্পীর এইরূপ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী হওয়া সম্ভব । এই ব্যাক্তিত্ব নৃত্যশিল্পীর লাবণ্য এবং 
কলাকুশলতাকে অধিকতর স্থধমামণ্ডিত করে। 
মাদকদ্রব্য সেবন নর্তক-নর্তকীর পক্ষে একাস্ত অনুচিত, কারণ 
ইহা সাময়িক ভাবে দেহকে ক্লান্তিহীন করিলেও, ইহার উত্তেজক 
পদার্থসমূহ শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিয়মিতভাবে মাদকদ্রব্য 
সেবন করিলে শরীর অতি শাত্র ভাঙ্গিয়! পড়ে এবং 'দেহপট সনে 
নট সকলি হারায়” । কাজেই বিষময় কলের কথ ম্মরণ রাখিয়া এ 
সকল দ্রব্য সেবন কর! হইতে বিরত থাকাই শ্রেয় । মাদক গ্রহণের 
ভাতক্ষণিক কৃফলও সকল শিল্পীর পক্ষে ই হুঃখ ও লজ্জাজনক এবং সেই 
কারণেই অনভিপ্রেত । মাদক ভ্রব্য মনকে উত্তেজিত করে বাহার 
ফলে শিল্পীর মানসিক একাগ্রত! নষ্ট হইয়। যাওয়ায় প্রদর্শনীর সর্বত্র 
সম্মান রক্ষিত না হওয়ার আশঙ্কা! থাকে । ইহার ফলে শিল্পী আপনার 
মানসিক তৃপ্তি ও জুনাম হারান এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। 
ইহ! শিল্পের গ্রতি শিল্পীর অবিচার ও অবমাননা । 


১৫৪ বৃত্যবিতান 


বিনয়, শিল্পীর চরিত্রে একটি প্রত্যাশিত গুন ; যাহ। দ্বারা শিল্পী 
সর্বজনপ্রিয় হইতে পারেন । বিদ্তা দর্দাদি বিনক়্ং_-এই মুনি 
বাক্যটি স্মরণে রাখিয়া নৃত্যবিদ্তা ধিনি শিক্ষা করিয়াছেন তাহার 
বিনয়ী হওয়া! আশুকর্তব্য । নত্ন্বভাব, প্রসগমুখ এবং উদার ইত্যাদি 
বিশেষণ যে শিল্পীর সম্পর্কে প্রযোজ্য তিনি দর্শকমনহারী । 

নৃত্যশিল্পীর ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হওয়া! একাস্ত দরকার । 
শিল্পীকে প্রত্যহ প্রয়োজনীয় অন্থশীলনের দ্বারা ন্বত্যের প্রত্যেকটি 
পদবিক্ষেপ অঙ্গভঙ্গী, হস্তসঞ্চালন এবং আচ্ুষঙ্গিক অন্যান্য অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী একান্ত নিজন্ করিয়া লইতে হইবে । প্রত্যেকটি 
নৃত্য উত্তমরূপে আয়ত্বকর। কলাকারের অত্যাবশ্ঠুকীয় কর্তব্য ৷ দৃঢ়তা, 
রেখা ও ভ্রমরীর অভ্যাস থাক! দরকার । ন্বত্য কিভাবে সুরু বা 
সমাপ্ত করিতে হইবে তাহার জ্ঞান থাক একান্ত দরকার । তীন্ষু 
নেত্র, শ্রুতিমধুর স্বর ও নুষ্ট উচ্চারণ (বোল বলিবার জন্য) প্রয়োজন । 
অধিকক্ষণ ন্বৃত্য করিবার এবং প্রয়োজনবোধে অবস্থাক্ুযায়ী 
আপনার কর্তব্য নিরূপনের ক্ষমতা, গ্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় । 
বৃত্যকলার প্রতি ভক্তি ও ভালবাস৷ অবশ্য প্রয়োজন। সর্বোপরি 
প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। নৃত্যশিল্পীর সাফল্যের মূলে থাকে উল্লিখিত 
গুণাবলী । ইছা ছাড়া আর একটি কথ! বলিবার থাকে--কোন 
নত্য প্রতিভাকে অন্থুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আপনার কলা- 
কুশলতার মানকে উন্নত করা বায়, বর্দিও এই পথে প্রতিভাবান হওয়া 
বায়না । কারণ প্রাতিভা মূলতঃ জন্মগত; প্রতিভাবানদের রুচি ও 
পরিমিতি বোধ এবং নিজম্বত। লক্ষণীয় । 

অগুণ £ উপরোক্ত গুণগুলির ব্যতিক্রম হইলেই, দেইগুলি 
অবগ্ুণের পর্যায়ে পড়ে । নৃত্যশিল্পীর খুব ছোট চোখ, কেশের 
বিরলভা, পুরু ওষ্টাধর শরীরের অত্যাধিক স্থলতা বা শীর্ণতা, উচ্চতার 
আধিক্য বা হৃন্বতা ইত্যাদি অরগুণ শিল্পীর সাফল্যের পরিপন্থী । 
রুষ্্ব কণ্ঠম্বরও দর্শকের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। দর্শকের টি 


বৃত্যবিতান ১৫৫. 


আকর্ষণ করিতে ন৷ পারা শিল্পীজীবনের ব্যর্থতা । অবশ্ট উপরোক্ত 
দোষগুলি প্রকৃতি-প্রদত্ত; উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। তাই 
উপরোক্ত দোষের অধিকারী ও অধিকারিণীগণের উচিত নৃত্যুশিক্ষা 
ন৷ করিয়া অন্য কোন কলাবিভাগে পারদশী হওয়! যাহাতে জীবনে 
সফলতা লাভ করা যাইবে । 


নৃত্যে ব্যুহক্রিয়ার মাহাত্ম্য : 

পুরাকালে এই ব্যুহক্রিয়৷ যুদ্ধে ব্যবহৃত হ'তো। অভিমন্থ্য 
চক্রব্যুহ প্রবেশ করে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন কারণ ব্যুহ ভেদ 
করে প্রবেশ করা রীতি তিনি জানতেন কিন্তু বার হয়ে আসার 
প্রণালী তার জানা ছিল নাঁ। মিলিত নৃত্যে ব্যুহক্রিয়া যত নিপুন 
হবে নৃত্য তত সুন্দর হবে । সুতরাং নৃত্য শিল্পীকে ব্যুহ ক্রিয়া সম্পর্কে 
সচেতন থাকতে হবে। এই ব্যুহক্রিয়াকে ইংরাজীতে 0১০:৪০- 
8:910)% বলা হয়। 


তবলা সংগতের গুরুত্ব 

সকল সংগীত শিক্ষার্থীর তবলা বাজন। জান। দরকার । যে কোন, 
সংগীত বিষ্ভার কার্যক্রম তালবদ্ধ হয়। নৃত্যে তো তালের প্রয়োজন 
হয়ে থাকেই । আধুনিক কালে গীত, বাগ্ঠ ও নৃত্যে সংগতের জন্য 
তবঙ্গার প্রয়োগ হয়। মৃত্যের সংগে তবলার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা 
আছে। 

কুতপ, (0:0)5508 ) বা বাচ্যাপ্নন্দ--আধুনিক ন্বৃত্যে বাস্ধ- 
বস্ত্রের প্রয়োগ হলে তা শ্রুতিমধুর ও উপভোগ্য হয়। নতুন নভুম 
বিদেশী বাছের প্রয়োগ আধুণিক নৃত্যে হয়ে থাকে, এমন কি পার্শ্ব 
গীতও নৃত্যের সংগে পরিবেশিত হয় । বস্ততঃ পক্ষে বাস্ধবৃন্দ এবং 
পার্থগীতের জন্ঠ নৃত্যের সজীবতা আঙ্জও রক্ষিত হয়ে এসেছে । 
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নৃত্যে তালের গুরুত্ব 
বৃত্যে তালের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় এতে তার স্থান অত্যন্ত 
মহত্ব পূর্ণ বটে । সকল নৃত্যই তালের ওপর প্রতিষ্ঠীত। সংগীত 
রত্বাকর' গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়-_ 
“গীতং বাগ্ধং তথ! নৃত্যং 
যতোস্তালে প্রতিষ্ঠীতম্‌” 
অতএব ন্বত্য, গীত এবং বাদ্ত এই ত্রিবিদ্ভাই তালের ওপর 
প্রতিষ্ঠীত। 
অর্থাৎ তালই এদের শোভার্বধন করেছে । তাল নৃত্যের চলন 
ভঙ্গীর সৌন্দধ্য স্যরি করে। সুতরাং তাল অত্যাবশ্টক অঙ্গ | 


লয় 
গীত, বাদ্ধ ও নৃত্যের ক্রিয়ার সমান গতি বা চালকে লয় বলে। 
এই জন্য লয় গীত, বাগ্ঠ ও নৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ ৷ 


চমৎকার নৃত্য 
অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়া ছুই হাত মিলিত করে নৃত্য 
করিলে তা'কে চমৎকার নৃত্য বলে। 


লক্ষোৌ ও জয়পুরী ঘরানার পার্থক্য । 

লক্ষ ঘরান। কথক নৃত্যে ভাবের প্রাধান্য বেশী, তাল ও লয়ের 
কাজ যে নাই তাহাও বল চলে না। লক্ষৌর শিল্পীর। বলেন ন্বত্যে 
ভাব ও রসের প্রাধান্ত থাকা উচিত। নতুব। নৃত্য প্রাণহীন হয়ে 
যায়। জয়পুর ঘরানা! কথক নৃত্যে পায়ের কাজ খুব বেশী এবং অঙ্গ- 
তঙ্গী কম। ইহাতে তাল-্লয়ের প্রাধান্ত বেশী অর্থাৎ লয়কারীর 
দিকে ইহাদের লক্ষ্য বেশী এবং সেগুলি শুধু ছুটি পায়ের সাহায্যেই 
প্রদণিত হয় । ভাবের এক প্রকার অভাব বল! চলে। এই ন্বৃত্যে 
তাল ও লয়ের কাজ কঠিন বর্তমানে কিছু কিছু গৎ-ভাও এই ন্বৃত্যে 
দেখ! যায়। 


নৃত্যবিতান ১৪৭ 


নৃত্য ও সাহিত্য 

পৃথিবীতে বত কলাবিষয়ক শিক্ষনীয় বস্ত রয়েছে তাদের 
প্রত্যেকের সংগেই সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িয়ে আছে। ইংরাজীতে 
একটা কথা প্রচলিত আছে যে “[.101900:5 13 08৩ 05 
1001001 ০৫ 1168, অর্থাৎ সাহিত্য হল সত্যিকরের জীবনের দর্পণ । 
তার কাবণ হ'ল, সাহিত্য কথাটি ভেঙে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় বে, 
সহি+তত্ব অর্থাৎ ঘে তত্ব মানুষের মনের সংগে অবিচ্ছিন্নভাবে 
জড়িযে আছে । অতএব মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির তাগিদে মানুষ জীবন 
ভাগারে যেখানে যে যেম্ুন্দর বিষয় বস্ত সংগ্রহ করেছে তার 
ভাষায প্রকাশকেই আমরা সাহিত্য বলে অভিহিত করেছি । 

এখন প্রশ্ন আসতে পারে নৃত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কোথায়? 
তাহলে আমাদের দেখতে হবে ন্বত্য কাকে বলে। নৃত্য কথাটি 
এসেছে *'নৃতি” ধাতু থেকে অর্থাৎ যার অর্থ হল অঙ্গ সঞ্চালন । 
সুতরাং যে অঙ্গ সঞ্চালন বা গাত্র বিক্ষেপন স্ুনিয়ন্ত্রিত, সুদৃশ্ট ও 
ছন্দময তাকেই বলেছি আমর! নৃত্য । 

মানুষের মন আনন্দ পিযাসী। তাই সে মনেব তৃষা নিবারণের 
জন্ত খুজে ফেরে আনন্দ কে। এটা হল তার সহজাত প্রবৃত্তি। 
তাই প্রকৃতিব বুকে যেখানে যখনই জেগেছে ছন্দের স্পন্দন তখনই 
সে ছুটে গেছে সেখানে । বাধু হিল্লোলে আন্দোলিত বৃক্ষ পত্র 
সকল, প্রবহমান তটিনীর কলোকল্লোল প্রভৃতি সব কিছুর ছন্দিত 
দোল তার মনে এনেছে সংবেদনশীল প্রতিঘ/ত (99079908500 
৬100900 ) তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ছন্দিত দোলার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে ছুলে উঠেছে সমানে সমানে । 

এই দিকে দেখতে গেলে ভাব ও রস সাহিত্যের মত ন্বত্যের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাব ও রসের পারস্পরিক সম্পর্ক 
খুবই গভীর । একে অন্যের সহায়তা ব্যতিরকে প্রকাশ হয় না। 
ভাই যখন যে পরিবেশে মানুষের ভাবোদয় ঘটেছে তখনই সেখানে 


১৫৮ নৃত্য বিভান 


বিচিত্র ভঙ্গিমার অঙ্গ সথশলনের মাধ্যমে ফুটেছে কত রস বৈচিত্র্য ৷ 
কাজেই যে বিধয় বস্তু মানুষের জীবনোগ্ভানে তার মনের সঙ্গে লতার 
মত জড়িয়ে আছে তার ক্ক্রিয়াত্মক বা ভাষাগত প্রকাশ তো নিশ্চয় 
থাকবে। সুতরাং নৃত্য ও সাহিত্য হল পরস্পূর সম্পর্কযুক্ত এক 
অপরিহার্ধয বিষয়বস্তু । ভারতীয় নৃত্যে রপাভিনয়ের জন্য সাহিত্যের 
প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকাধ্য | 

ভরভনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী নৃত্যের 

তুলনামূলক আলোচনা 

ভরতনাট্যম ব্বৃত্যে কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সময় যে 
চতুরঙ্গের রীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহ। অন্ত কোন নৃত্যে বিরল । 
সুলরস শৃঙ্গার এবং নায়িক! প্রধান নৃত্য । 

কথাকলি ন্বৃত্যে অঙ্গহারাভিনয় প্রাধান্য দিয়াছে । নারী চরিত্র 
গুলি পুরুষেরা অভিনয় করিয়া থাকেন। ইছ। নৃত্যনাট্য প্রধান 
বলিয়া নবরসের প্রায় সবগুলিই প্রদশ্রিত হয়। বীর রস প্রধান। 

কথক নৃত্যে দেখা যায় মূলত তালাশ্রয়ী এবং দ্বিতীয়ত শিল্পী 
এই ন্বৃত্যে বীধাধর! ছক অতিক্রম করে নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রায় অবাধ 
স্বাধীনতা আছে। 

মণিপুরী নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্ত অন্যতম বৈশিষ্ট্য । শুঙ্গার রসের 
সহিত ভক্তিরসের মিশ্রণ আছে । ভরতনাট্যমের ন্যায় উচ্ছল ও 
অভিনয় প্রধান নয়। 

ভরতণাট্যম ও কথাকলি নৃত্ত ও নৃত্য অংশই প্রধান। কথক 
ন্স্তাংশই প্রধান এবং মণিপুরী নৃত্য অংশই প্রধান । 

লয়কারী 

গত (গৎ) বাজাইবার সময় কোন না কোন লয় থাকে, যাহা 
ঠায় বা খিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রেত লয়ে হয়। এই লয়গুপির মধ্যে 
অন্কলগ্ন অর্থাৎ তিন মাত্রাকে বা তিন মাত্রার বাণীকে হই মাত্রার 
মধ্যে বলা হয় বা দেখানে। হয়। ইহাকে লয়কারী” বল! হয়। 


স্বত্যবিতান ১৪৯ 


কেহ কেহ বলেন ঠায় লয়কে, দ্বিগুণ ও চৌগুণ করে দেখানোকে 
“লয়কারী? বলে । অতএব লয়ের ছন্দ-বৈচিত্র্যকে বল হয় লয়কারী । 

লয়কারী করার ্বুত্র (000029]9) নিয়রূপ--ত্রিতালকে তিনগুণে 
পরিণত করিতে হ'লে মাত্রা সম ₹যতগুণ  ভাগফল এবং মাত্রা- 
(বিয়োগ) ভাগফল ্লয়কারী আরম্তের আগের মাত্র! । যেমন, 
ব্রিতাল, ইহার মাত্রা- ১৬, উপরোক্ত স্থত্র অনুসারে লয়কারীর 
আরস্তের স্থান (১৬-৩-৫৪ মাত্রা । ১৬ থেকে ৫৩ বিয়োগ করে 


পাওয়া যায় ১৬-১১-৭৮১৬) -১০ মাত্রার পর থেকে তিন- 





১৩, 
গুণ আরম্ভ করিতে হইবে । 
১১ ১২ ১৩ ১৪ 
যথাঃ- -- ধা ধিনধিনধা | ধাধিনধিন ধানাতিন 
জাত া্ণ হারাল া্ণ 
১৫ ১৬ 
তিনতাধা ধিনধিনধা | ধা 
উপ অপ 


১৫ 
কায়াড় লয়-_-৪ মাত্রায় ৫ মাত্রা বল! বা লেখাকে কৃঁয়ার লয় 


বলে। যেমনঃ ১৪৪৪২ 85$৩৩ 95855 5৫588 


বি'য়াডী লয়-_চার মাত্রায় সাত মাত্রার বোল বলাকে বিয়াড়ী 
লয় বলে। 

অঙ্কের দ্বারা বিয়াড়ী লয় নিয়ে দেওয়া হল-_ 
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